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রেইনবো নাটক ও সমকাম ভাবনা ্‌ 


সমকাম (লিওয়াতত) বিশ্বের বাস্তবতা হলেও চিরসত্য হচ্ছে 
এটি সবচেয়ে যৌনপন্থা। বিশ্ব-ইতিহাসে এর 
দৃষ্টান্তমূলক পরিণামও চির উদাহরণ হয়ে আছে। কুরআনে 
হযরত লুত (আ.)-এর উম্মতদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশ্বনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ এটি 
প্রকৃতবিরোধী_ ও মানবপ্রজননের বিরোধীপন্থা। তবুও 
উম্মতে মুহাম্মদির মাঝে এর সয়লাভ বড় আকারে ছড়িয়ে 
পড়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত না হলে হযরত লুত 
(আ.)-এর উম্মতদের থেকেও ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি 
হতে হতো আমাদের । কিন্তু নবী (সা.) উম্মতদের প্রতি 
দরদ দেখিয়ে আল্লাহর দরবারে এ ধরণের শাস্তি থেকে 
উম্মতে মুহাম্মদিকে বিরত রাখার জন্য দোয়া করেছিলেন । 
এ দৌয়া কবুলও করেছেন সৃষ্টিকর্তা। ফলে মুহাম্মদি 
উম্মতের কর্মে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠলেও এ জমিনকে 
ধ্বসিয়ে দেন না রহমানুর রাহীম । তাই বলে ঈমানিয়াতের 
বিশ্বাসী একটি দেশের মাঝে সমকামকে সাপোর্ট করে নাটক 
সম্প্রচার মুসলিম হিসাবে আমাদের জন্য বড় দুঃখজনক । 
রেইনবো নাটক আমাদের এ সমাজ ও এ দেশের জন্য নয়। 
নাটকটিতে সমকামকে সামাজিক স্বীকৃতির বার্তা দেওয়া 
হয়েছে। নাকটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় 
দু'শিল্পী। নাটকটির স্প্সরও করেছে গ্রামীণফোন । দেশের 
একজন শীর্ষ অভিনেত্রী, শীর্ষ মোবাইল কোম্পানি ও শীর্ষ 
টিভি চ্যানেলে এমনটি একটি নাটক সম্প্রচার একটি মুসলিম 
দেশের ভাবগানতীর্যে বড় ধরণের আঘাত । অতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কোন সং থেকে তার পক্ষে প্রচার চালানো 
হলেও ধীরে ধীরে এর শেকড় বিস্তার লাভ শুরু করেছে। 

সমকামিতার বিরুদ্ধে শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 
প্রতিবাদ নয়, সমকামের সামাজিক ও পরকালীন ক্ষয় ক্ষতি 
তুলে ধরার পাশাপাশি সমকামের বিরুদ্ধে শর্ট ফিল, 
ডকুমেন্টারি তৈরি করেও প্রচার চালানো যেতে পারে। 
রেইনবোর প্রতিবাদে আরেকটি _প্রতিবাদি নাটক তৈরি 
করতে পারেন দেশের বাস্তবতাবাদী, মানবিক ও ইসলামিক 
ইউটিউবাররা। কোন টিভি চ্যানেল সহযোগী না হলেও 
ইউটিউবের মতো শক্তিশালী উন্মুক্ত মিডিয়া আছে আপনার 
পাশে। শুধু একটি উদ্যোগের প্রয়োজন । রেইনবো নাটকের 
বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন তাদের উদ্যোগও যথেষ্ট 


আগস্ট”১৭ 


প্রশংসনীয় । নিজ নিজ জায়গা থেকে অনেকেই এর প্রতিবাদ 
করছেন। কেউ কেউ নাকটির স্পন্সর কোম্পানি 
গ্রামীণফোনেও অভিযোগলিপি পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ 
বয়কট করছেন গ্রামীণফোনকে । সবই ঈমানের তাগিদ ও 
দেশের স্বার্থে নিঃসন্দেহে । তবে বুদ্ধিভিত্তিক প্রচারণা 
চালালেও এর চেয়ে বেশি কার্যকর হবে সন্দেহ নেই। 
সমাজে সমকামের কুফল, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, পারিবারিক 
অশান্তির চিত্র আসতে পারে এসব ডকুমেন্টারিতে । যারা 
সমকামে জড়িত তাদের পথে ফিরিয়ে আনতে 
বাস্তবিক পদ্ধতিও তুলে ধরা যেতে পারে। হরমোনগত 
কিংবা মানসিক বিকৃতির কারণে যদি কেউ সমকামে জড়িয়ে 
পড়েন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চিকিৎসারও 
রয়েছে আধুনিক বিশ্বে । পশ্চিমা বিশ্বের অনেক চিকিৎসকই 
সমকামকে রোগ বলে আখ্যা দিয়েছেন । চিকিৎসার মাধ্যমে 
সুস্থ জীবন ফিরিয়ে আনাও সম্ভব বলে তারা মনে করেন। 
এসব বিষয় তুলে ধরার মাধ্যমে সমকামকে প্রতিরোধ করা 
সম্ভব । বাস্তবতাকে অস্বীকার করে মোকাবেলা দুরূহ ব্যাপার 
কিন্ত বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এর বাস্তবিক প্রতিরোধ করাই 
হচ্ছে সহজসাধ্য । সমকাম যেমন মানব ইতিহাসের একটি 
বাস্তবতা এর প্রতিরোধ করাও সম্ভব। বিকৃত রুচিবোধের 
সমকামীদের জীবন সুস্থ স্বভাবিকে ফিরিয়ে আনাও সম্ভব৷ 
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আত্তার্তহীদ ২ 


জনমত গঠন, সমাজ সংস্কার, আদর্শ প্রচার ও অন্যায়ের 
প্রতিবাদ জ্ঞাপনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম মিডিয়া । হোক সেটা 


বৃহত্তর জনগোষ্ঠী 
ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ 
মিডিয়া প্রত্যাশা করে 


ইতোমধ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে ইসলামী ঘরানার 
বেশ কিছু নিউজপোর্টাল চালু হয়েছে। মাত্র কয়েক বছরের 


ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট, নিউজপোর্টাল বা ব্লগ। আমাদের 
দেশের মিডিয়া যুগযুগ ধরে বামপন্থী, উগ্র 


ব্যবধানে কিছু নিউজপোর্টাল যে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে তা 
রীতিমত আশ্চর্য । বিষয় বৈচিত্র, সংবাদ চয়নে নিরপেক্ষতা, 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও কম্যুনিস্ট ঘরানার মানুষ দ্বারা 
পরিচালিত হয়ে আসছে । পুরো জগতটা তাদের একচ্ছত্র 
নিয়ন্ত্রণে । মালিকদের মধ্যে কেউ কেউ ডানপন্থী বা 
মধ্যমপন্থী হলেও সংবাদকর্মীদের 
যে জনবল তা বাম ঘরানার । 
ইসলামপন্থীদের দ্বারা পত্রিকা বা 
টেলিভিশন চালু হলেও তা 
ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা বা 
দর্শকনন্দিত হয়নি । এর পেছনে 
নানা যৌক্তিক কারণ রয়েছে। 
বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ নিজস্ব একটি টিভি 
চ্যানেল, দৈনিক সংবাদপত্র, 
রেডিও বা জনপ্রিয় নিউজপোর্টাল ৮. 745 _. 
হোক এটা আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন । দৈনিক 
সংগ্রাম, দৈনিক নয়া দিগন্ত দলীয় বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ । 
দৈনিক ইনকিলাব এক সময় ইসলামী চেতনার প্রতিনিধিত্ব 
করলেও রাজনৈতিক ঝোঁকপ্রবণতা (7০97%7091 /72719) 
বদলানোর কারণে ইদানিং পাঠকপ্রিয়তা হারিয়েছে। স্বল্প 
সময়ের ব্যবধানে দৈনিক আমার দেশ ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা 
পেলেও সরকারের রোষানলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। দিগন্ত 
টিভি ও ইসলামিক টিভিও সরকারী হস্তক্ষেপে বন্ধ । 

বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ মিডিয়া প্রত্যাশা 
করে। একই মন মনসিকতাসম্পন্ন কতিপয় উদ্যমী মানুষ 
সক্রিয় উদ্যোগ নিলে একটি শক্তিশালী টিভি চ্যানেল বা 
উন্নতমানের দৈনিক পত্রিকা বের করা খুব বেশি কঠিন হবে 
না। এ ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগকারীর অভাব হবে না। তবে 
দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে 
মাথায় রাখতে হবে। 


আগস্ট”১৭ 


ইস্যুভিত্তিক সাক্ষাৎকার প্রচার, ইসলামী সংস্কৃতি-এতিহ্যের 


লালন, বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির সযত্র 
পরিহার 


সংবাদকর্মীদের কমিন্টমেন্ট এ 
নিউজপোর্টালের জনপ্রিয়তার 
নিউক্লিয়াস। এ পথ ধরে যদি 
আমরা অগ্রসর হই সফলতার 
আরো মঞ্জিল অতিক্রম করা 
যাবে। 
প্রতিটি পদক্ষেপে বাধা আসবে, 
আসাটা স্বাভাবিক। বাধার 
বিন্ধ্যাচল ডিঙ্গাতে হবে, সরাতে 
হবে অর্গল। গঠনমূলক 
সমালোচনা গ্রহণযোগ্য । 

অপরদিকে ধ্বংসাত্মক সমালোচনা পরিত্যাজ্য ৷ 
বর্তমানে তরুণ আলিমদের মাঝে যুগসচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ফেসবুক ও ব্লগিং এ তাঁরা অহর্নিশ সক্রিয়। 
ধর্মবিদ্বেধী কোন মন্তব্যের প্রতিবাদে হাজার হাজার হাত এক 
সাথে গর্জে উঠে। এসব হাত আমাদের দুর্দমনীয় শক্তি। 
টিভি টকশোতেও আমাদের লোকেরা কৃতিতের স্বাক্ষর রেখে 
চলেছেন। এগুলো আমাদের প্রাপ্তি, লালিত স্বপ্নের 
বাস্তবায়ন। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সম্মুখপানে চলতে 
হবে। হতাশা ও বিষন্নতা এক প্রকার ব্যাধি; এটা যেন 
আমাদের স্পর্শ করতে না পারে। বেশীদিন লাগবে না 
আমাদের নিজস্ব টিভি চ্যানেল ও দৈনিক সংবাদপত্র চালু 
হবে ইনশা আল্লাহ। 


এবং 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
_॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


ঈদের ঈ-কে ই করার কোনো মানে 
হয় না: বানান নিয়ে কেন এই বিভ্রাট? 


প্রফেসর মনসুর মুসা, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি 


ঈদের ঈ-কে ই-করার কোনো মানে হয় 


বিস্তর আলোচনা রেখেছি। ধলা 


না। চিরকালের ঈদের বানান বদলানোর 
প্রশ্ন তোলার আর সময় পাওয়া গেল না! 
আর কিছু না পারলে বানান বদলানো হয়৷ 
লিখিত ভাষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব 
থেকেই এমনটা করা হয় বলে দেখি। 
ঈদকে দীর্ঘ “ঈ' দিয়ে আবহমানকাল 
থেকেই লেখা হচ্ছে। ইংরেজিতে লেখা হয় 
“উরফ' । উ-এর পর ওই ও-টা লেখা হয় 
দীর্ঘ “ঈ" স্বর বোঝানোর জন্যই । আমি 
যদি কারও নাম বদলাই, তা ভুল। এতে 
তার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা হয়। ঈদ 
তো একটা উৎসবের নাম। নাম ও 
ট্রেডমার্ক ইচ্ছামতো বদলানো ঠিক নয়। 
এটা হলো কর্তৃতের প্রশ্ন । আজাদ পত্রিকা 
৫০ বছর চেষ্টা করেছে ইকবালকে 
একবাল, ইসলামকে এসলাম লিখতে । 
টেকেনি। ভাষা বেশি ইডিওসিনক্রেসি বা 
মতাচ্ছন্নতা পছন্দ করে না। 
ভাষার মুখ্য কথ্য ও লিখিত রূপের মধ্যে 
লিখিত রূপই ভাষাকে স্থায়িতু দেয়। 
লিখিত রূপকে বারবার বদলালে ভাষার 
শব্দের বিকল্পের মাত্রা বেড়ে যাবে। কিছু 
কিছু জায়গায় বিকল্প থাকতে পারে, তবে 
সেটা ভাষা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে 
আসতে হবে। হুটহাট বানান বদলালে 
সময় ও খরচ বেড়ে যাবে; অর্থ বদলে 
যেতে থাকবে। এতে করে ভাষায় 
ও বাড়ানো হবে। এত বিকল্প 
থাকা শিশুদের জন্য ভালো নয়। একেক 
কিছু পড়তে গিয়ে একেক বানান দেখে 
তারা বিভ্রান্ত হয়। তখন তাদের কাছে 
ইংরেজিকেই সহজ ভাষা মনে হয়। অথচ 
ংলার রয়েছে পৃথিবীর অন্যতম 
শৃঙ্খলাবদ্ধ সুন্দর বর্ণমালা । আগে এতে 
অন্ত্স্থ ব ও বর্গীয় ব হিসেবে দুটি বর্ণ 
ছিল। অন্ত্স্থ ব হলো ইংরেজি ডব্লিউ, 
বর্গীয় ব হলো বি। আমরা পার্থক্য না বুঝে 
একটা ফেলে দিয়েছি। 


বানানবিষয়ক আলোচনার গোড়ায় একটি 
তাত্তিক সমস্যা দীর্ঘ ধরে চলে 
আসছে । বাংলা ভাষায় শব্দের জাতবিচার 
সম্পর্কিত তাত্তিক সমস্যাই বাংলা বানানের 
নিয়মের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ 


করছে। প্রথাগতভাবে বাংলা শব্দকে 
পতেরা বুৎপত্তিগত দিক থেকে তৎসম, 
তডব, ও বিদেশি _এই চার 


শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। কেউ কেউ 
আরও একটি বর্গ বৃদ্ধি করেছেন, তার নাম 
দিয়েছেন অর্ধ-তৎসম। এই বিভাজনের 
ভেতরে ভাষা-সংগঠনগত সৌসাদৃশ্য 
কতটা কাজ করে, তা সচরাচর তলিয়ে 
দেখা হয় না। তদুপরি, অনেক শব্দ আছে, 


প্রতিবর্ীকরণের সঙ্গে বানান-বিধিকে 
গুলিয়ে ফেলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করা 
হয়েছে। ঈদ ও নবী বলব না ইদ ও নবি 
বলব, সুগ্রীম কোর্ট বলব না সুপ্রিম কোর্ট 
বলব__এ সমস্যার জন্ম সেখানেই । এসব 
ক্ষেত্রে ভাষা-ব্যবহার আর বানান 
সমতাকরণ কিংবা ভাষার বানানের নিয়ম 
তৈরি করার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা 
অনেকেই মানতে চান না। 
বিদেশি ভাষার শব্দের বানানে দীর্ঘ ঈ-কার 
থাকবে না বলা হয়েছে । এই মা' 
পরিত্যাজ্য । ১৯ শতক বা ১৮ শতকে 
ংরেজরা বিদেশি শব্দ বলতে বোঝাত 
ফারসি ও ইংরেজিকে । ইংরেজরা বলেছিল 
সংস্কৃত আলাদা ভাষা । আলাদা বটে, কিন্তু 


যেগুলোকে প্রথাগত চতুরবর্প কিং 
পঞ্চবর্ণের আওতায় আনা যায় না। মনে 
করা যাক: ইংরেজী ভাষায় ইংরেজী শব্দটি 


তা তো ইংরেজির মতো বিদেশি না। সে 
আমলের তিন-চারটি বিদেশি ভাষার 
জায়গায় এখন তো আমাদের সামনে 


নেই, আছে ইংলিশ । শব্দটি তৎসম নয়, 


রয়েছে বিশ্বের অনেক দেশের ভাষা । এখন 


তদ্ভবও নয়, বিদেশি তো নয়ই, একেবারে 


সংস্কৃত-আরবি-ফারসি-ইংরেজির অনেক 


বাংলা । এটা তো বিদেশি নয়, তাহলে এর 


শব্দই বাংলা ভাষার শব্দভা-ারের নিজস্ব 


দীর্ঘ ঈ-কার লোপ করে ই করা কেন? 
ঠিক তেমনি ফরাসি শব্দটি কোন ভাষার 
শব্দ? এটাও তো বাংলা শব্দ। এ ধরনের 
অনেক শব্দের জাত-বিচারের ক্ষেত্রে 
অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। অ-তৎসম বলে 
কোনো একক বর্গ নেই। ফলে তৎসম ও 
অ-তৎসম দ্বিভাজন ব্যবহার করে যে 
বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, তা 
বিধান হিসেবে সঠিক হয়নি। বাংলা 
একাডেমির বানানের নিয়মে এই ভ্রান্তি 
আছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক 
বোর্ডের বানানেও এই ভুল আছে। 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানেও 
আছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের 
নিয়মে তো ছিলই। 

আরও একটি সমস্যা বানান-সমস্যার সঙ্গে 
জড়িত, তা হচ্ছে প্রতিবর্ীকরণের সমস্যা । 
ব্যাপারটি হচ্ছে বিদেশি শব্দের বানান 


এ সমস্যাটি আমি আমার “বানান: বাংলা 


ংলা বর্ণ দিয়ে করতে গিয়ে কোন নীতি 


বর্ণমালা পরিচয় ও প্রতিবর্ণীকরণ' বইটিতে 
আগস্ট”১৭ 


সম্পদ হয়ে গেছে। সুতরাং বাঙালির মুখ 
দিয়ে যা বের হয়, তা-ই বাংলা বলে 
মানতে হবে। এর মধ্যে সংস্কৃত নেই, 
বিদেশি বলেও কিছু নেই। দেশি বা 
বিদেশি তো রাষ্ট্র দিয়ে ঠিক হয়, রাজনীতি 
দিয়ে চিহিততি হয়। এটা রাজনৈতিক 
ক্যাটাগরি । বিদেশে গেলে আমাদের 
পাসপোর্ট নিতে হয়। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে 
যে বাংলা ব্যবহৃত হয়, তাকেও তো 
বিদেশি বলতে হয়। বিদেশি শব্দ 
যেকোনো ভাষা থেকে আসতে পারে । না 
জেনে কোনো ভাষাকে বিদেশি বলে 
দেওয়া ঠিক নয়। এসব আসলে লিখিত 
ভাষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব । ভাষার 
মধ্যে ইতিহাস ও এতিহ্যের চিহৃগুলো 
রক্ষা করাই আমার কাজ। দেশে যখন 
রক্ষণশীল। এটা রক্ষণশীল বনাম 


মানা হবে তা সুনির্ধারিতি নয়। 


ভক্ষণশীলের ছন্দ । 


47:00 আত্তর্তহীদ ৪ 
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আজ মিডিয়ার প্রচারণায় মুক্তিযুদ্ধের 
প্রধান আদর্শ হিসেবে 
ধর্মনিরপেক্ষতাকে তুলে ধরা হচ্ছে। 
মনে হয় যেন এমন, ধর্মনিরপেক্ষতা 


এপ্রিল, ১৯৭১। সেদিন 

ভ বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। স্বাধীনতায় 
ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, “এবং 
যেহেতু আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা 
আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন 
করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার 


১০ 


কর্তব্য- সেহেতু আমরা বাংলাদেশকে 
রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করিতেছি এবং উহা দ্বারা পূর্বাহ্নে 


ধর্মনিরপেক্ষতা 
মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ 
ছিলনা 


ড. আহমদ আবদুল কাদের 


তথ্য মন্ত্রণালয়, 
স্বাধীনতার লক্ষ্য) |” 
ঘোষণাপত্রে তিনটি বিষয়কে 
স্বাধীনতার লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা 
হয়। এগুলো হচ্ছে ১. সাম্য ২. 
মানবিক মর্যাদা ও ৩. সামাজিক 


১৯৮২, তৃতীয় খ», 


স্বাধীনতার মুল লক্ষ্য । 
প্রতিষ্ঠার জন্যই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। 

১১ এপ্রিল ১৯৭১। বাংলাদেশের 
নবগঠিত প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী 
তাজউদ্দীন আহমদ সেদিন 
বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে এক 
বেতার ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি 
বলেন, “বাংলাদেশের নিরনন দুঃখী 
মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন 
পৃথিবী যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ 
করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক 
ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতা 
গড়ে উঠুক 


ভিত্তি প্রস্তরে লেখা হোক জয় বাংলা, 


: জয় বাংলাদেশ (এ, পূ. ৮)।* প্রথম 
, প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণেও সাম্য, ন্যায় 


-______  আত্তান্তহীদ € 


বিচার আর শোষণ মুক্তিকে স্বাধীনতার 
উদ্দেশ্য বলে উল্লিখিত হয়েছে। 

১৪ এপ্রিল ১৯৭১। প্রবাসী সরকারের 
পক্ষ থেকে জনগণের প্রতি নির্দেশাবলি 
প্রদান করা হয়। এ নির্দেশনাপাত্রের 
শীর্ষেই লিখা হয়, “আল্লাহ আকবর+। 
সে নির্দেশনামায় স্বাধীনতার প্রসঙ্গ 
ব্যাখ্যা করে বলা হয়, “বাঙালির 
অপরাধ তারা অবিচারের অবসান 
চেয়েছে, বাঙালির অপরাধ তারা 


আপনার এ সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, 
সত্যের সংঘ্াম। পশ্চিম পাকিস্তানি 
হানাদার দুশমন বাঙালি মুসলমান 
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হত্যা করতে, বাড়িঘর লুট করতে, 


আগুন জ্বালিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা 


অনুভূতি নিয়েই জনগণ মুক্তিযুদ্ধে 
শরিক হয়েছিল । 


করেনি। মসজিদ-মিনারে আজান 


বাচেনি। এ সংগ্রাম আমাদের বাচার 
সংগ্রাম । সর্বশক্তিমান আল্লাহর 
উপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে 
অটল থাকুন। স্মরণ করুন: আল্লাহ 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, “অতীতের চাইতে 
ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর ।” বিশ্বাস 
রাখুন "আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় 
নিকটবর্তী” ।* দ্রব্য, এ, পৃ. ১৯-২২) 

উল্লিখিত নির্দেশাবলি ছিল সাধারণ 
জনগণের উদ্দেশ্যে । এটি ছিল প্রবাসী 
সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম 
নির্দেশনামা। এটি শুরু হয়েছে 
“আল্লাহ আকবর' দিয়ে । শেষ হয়েছে 
পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত পুরা 
দুহা : আয়াত ৪ এবং সূরা সাফ : আয়াত 
১৩)। এতে রয়েছে সর্বশক্তিমান 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কথা, রয়েছে 
আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশা, এতে 
“আল্লাহর নির্দেশমতো? 


ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং ধর্মের প্রতি, 
আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাসের 
বিষয়টিই স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও 
চেতনা বলে ত হয়। মনে রাখা 
দরকার, নর্দেশনাটি সরকারি 
কোনো গোপন দলিল ছিল না। এটি 

রান্ট্রি দফতর থেকে প্রকাশিত 
কোনো কূটনৈতিক সার্কুলার বা বিজ্ঞপ্তি 
ছিল না- এটি ছিল দেশের জনগণের 
উদ্দেশ্যে; জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের 
ব্যাপারে উপযুক্ত নির্দেশনা দেয়ার 
উদ্দেশ্যে। এ নির্দেশনাটি তৈরি করা 
হয়েছে দেশের সাধারণ জনগণের 
মনোভাব ও ধ্যান-ধারণাকে সামনে 
রেখে । এতে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের 
গণমুখী, গণপ্ৰাহ্য ও ক্ত চেতনা 


আল্লাহ আকবর, আল্লাহর নির্দেশিত 
পথে চলা, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, 
কুরআনের 
সেদিনকার মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মর্মকথা, 
স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শিক চেতনা, 
মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ও ভাবাদর্শ। 
জনগণকে একথাই বলা হয়েছিল এবং 
সাধারণ জনগণ এ কথার ভিত্তিতেই 
মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। 

পটভূমিতে বা শুরুতে ধর্মনিরপেক্ষতার 
কথা না থাকলেও আমাদের রাষ্ট্রীয় 


কিভাবে সংযোজিত হলো? মুক্তিযুদ্ধ 
শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রবাসী সরকার 
গঠনের পর বাস্তব কারণেই ভারতের 
আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করার বিষয়টি 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ জন্য ২৪ 
এপ্রিল ১৯৭১ প্রবাসী বাংলাদেশ 
সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের 
কাছে আনুষ্ঠানিক আছ জন্য চিঠি 
দেয়া হয় দ্রেব্য, এ, পৃ. ৭৬৯)। এ 
চিঠিতে স্বাধীনতা ঘোষণা, সরকার 
গঠন ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও 


ও আদর্শ। এ চেতনা ও আদর্শিক 
আগস্ট”১৭ 


না। ভারত সরকার এ আবেদনে সাড় 


দেয়নি। ভারত সরকার যখন স্বীকৃতির 
ব্যাপারটি নিয়ে বিলম্ব ও গড়িমসি 


আবারো স্বীকৃতির আবেদন জানিয়ে 
ভারত সরকারের কাছে চিঠি দেয়া হয় 
এবং সে চিঠিতে বাংলাদেশে পাক 
সেনাবাহিনী কর্তৃক বিশেষভাবে 
সংখ্যালঘু তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর 
জুলুম-নির্যধাতনের বিষয়টি যুক্তি হিসেবে 
গুরুতৃসহকারে তুলে ধরা হয় (্রে্ব্য * 
এ, পৃ. ৮৬৯)। দুর্ভাগ্যবশত ভারত 
সরকার দ্বিতীয় চিঠির প্রতিও কোনো 
সাড়া দেয়নি। এতে প্রবাসী বাংলাদেশ 
সরকার অত্যন্ত বিচলিত ও হতাশ হয়ে 
পড়ে। তখন বাংলাদেশ সরকার 
পরিস্থিতির নাজুকতা ও ভারতের 
প্রকৃত মনোভাব আঁচ করতে পেরে 
২৩ নভেম্বর'৭১ প্রথমবারের মতো 
রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
ঘোষণা দিয়ে ভারত সরকারের 
স্বীকৃতি লাভের জন্য বিশেষ আবেদন 
জানায় । সেই আবেদনপত্রে ভারতের 
উদ্দেশে বলা হয়: 

1/0% 122 5/107177 £71/1771011772 
54171707119 1712 17171011712 07 
02771907900) 52011107757, 
50012175711 271 এ 7071-7/127794 
10761271791) ... 76 1715 19 
72757212 7276 17101 7171101 772 
11072 21727) 79790191772 25 
1112 04510 17777017125 0 ০0৮7 
51215170110) 16... 02790722), 
50012179771 0710 520০1/17715771 271 
1112 29190115771271 0 97 
92217197127 50019)... . 44297751 
11715 /90/279%74 0 1175 
০9717717771) 017 192215  714 
1771710117125 72276 £/7121)16 19 
14710575070 171) 1/12 
00277177127 01 17101011072 7101 
7791 79519097124 10. ০%%7 77122 1007 
79007711107 (দ্রষ্টব্য: এ, পৃ. ৮৭২)। 
অর্থাৎ আপনারা (ভারত সরকার) 
গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও 
জোট নিরপেক্ষ বিদেশনীতির প্রতি 
অবিচল সমর্থন প্রদর্শন করেছেন। ... 
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আমরা এখানে একথা পুনঃ্ব্যক্ত করতে 
চাই যে, আমরা ইতোমধ্যেই গণতন্ত্র, 
সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ও 


ভারতে এ দেশের মানুষ অনেক 
প্রত্যাশা নিয়ে পাকিস্তান প্রস্তাবের 


ভঙ্গের মাধ্যমে গঠিত ঢাকাকেন্দ্রিক 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার চূড়ান্ত 


সমর্থনে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিপুল 


সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে 


পরিণতিই আজকের বাংলাদেশ । ৬৬ 


ভোট প্রদান করেছিল। ১৯৪৭ সালে 
পাকিস্তান অর্জিত হয়। প্রথমে এ 


বছরের ধারাবাহিক সংগ্বাম ও পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মাধ্যমেই২৭১-এ তা চুড়ান্ত 


ঘোষণা করেছি। আদর্শ ও মূলনীতির 
এ পটভূমিতে আমরা বুঝতে অক্ষম 


দেশবাসী চেয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের 


রূপ লাভ করেছে। কাজেই “মুক্তিযুদ্ধের 


কাঠামোর ভেতরেই তদানীন্তন পূর্ব 


চেতনার কথা বলে এদেশবাসীকে 


যে, স্বীকৃতিদানের নিমিত্তে আমাদের 


পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের 


সনির্ব্ধষ অনুরোধের প্রতি ভারত 
সরকার এখনো কেন সাড়া দিচ্ছে না? 
বস্তত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া বা মধ্যবর্তী 


ইসলাম ও মুসলিম পরিচয় থেকে, 


সার্বিক সমস্যার সমাধান । ১৯৪৮ সাল 
থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত 
লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই 


ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ছিল না। ভারত 
সরকারের চাপে এবং এ দেশের 


বিশ্বাসঘাতকতা, জুলুম-নির্যাতন- 
শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি 


কোনো কোনো মহলের কারসাজিতে 
মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে 


লাভের প্রয়াস চলেছে। কিন্তু দীর্ঘ 
অভিজ্ঞতায় যখন দেখা গেল, তা সম্ভব 


ধর্মনিরপেক্ষতাকে জনগণের ওপর 
চাপিয়ে দেয়া হয়। দেশের জনগণ বা 
সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এর 


নয় তখনই স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে 
তোলার বিষয়টি উখথাপিত হয় 
তদুপরি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখন 


কোনো সম্পর্ক ছিল না। হ্যা, মুক্তিযুদ্ধ 
চলাকালে পররাষ্ট্র দফতরের বা 
প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের কোনো কোনো 
তারিখবিহীন কাগজপত্রে ধর্ম 
নিরপেক্ষতার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু 
সেগুলো কুটনৈতিক কিংবা বিশেষ 
কোনো অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীর মতামতের 


জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবির জবাবে 
এবং আলোচনাকালে বিশ্বাসঘাতকতা 
করে একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তখনই 
ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
শুরু হয় মুক্তিযুদ্দ। এ যুদ্ধ ছিল 
জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই 
এ ছিল বাঁচার সংগ্বাম, অস্তিত্বের 


প্রতিফলন, দেশবাসীর নয় 
আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা জনগণের 


লড়াই। এটা ছিল বৈষম্য, শোষণ- 
নির্যাতন থেকে মুক্তির লড়াই । এ ছিল 


সামনে উপস্থাপিত বিষয়ের পরিপন্থী 
কোনো গোপন বা গোষ্ঠী কার্যক্রম 


রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংক্কৃতিক 
মুক্তির সংগ্রাম। এ ছিল এঁতিহাসিক 


অথবা কূটনৈতিক প্রয়োজনে পেশ করা 


ইসলামি ভাবধারা থেকে দূরে সরানোর 
প্রয়াস একটি আধিপত্যবাদী যডযন্ত্ 
ছাড়া কিছু নয়। 

১৯৭২ সালে জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি জেল 
থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকায় এসে প্রথম 
যে ভাষণ দেন তাতে বাংলাদেশকে 
“দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র' বলে 
ঘোষণা করেন। ভারতীয় চাপে এবং এ 
দেশীয় কিছু লবির কারণে রাষ্ট্রীয় 
সংবিধানে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে 
ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন করা হলেও 
প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধুর সরকার 
জনগণের মনোভাব ও 

বুঝতে পেরে জনগণকে শান্ত করা 
এবং সংবিধানের এ “ধর্মনিরপেক্ষতার* 
প্রশ্নে জনগণের বিরূপ মনোভাব 
প্রশমিত করার লক্ষ্যে “ধর্মনিরপেক্ষতা 


বারবার। যদিও তখনকার অনেক 
বুদ্ধিজীবী যেমন ড. সিরাজুল ইসলাম 
চৌধুরী, অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা, 


লাহোর প্রস্তাবের যথার্থ ও আক্ষরিক 


কোনো বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে কোনো মূল্য 


অর্থে বাস্তবায়নের প্রয়াস। এ ছিল 


অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ প্রমুখ এ 


বহন করে না। অতএব 


তদানীন্তন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্জলের 


“ধর্মনিরপেক্ষতা” মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল 
না, তা মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক কোনো 


আত্মপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। কাজেই এ যুদ্ধের 
পটভূমি, এ যুদ্ধের প্রকৃতি ও লক্ষ্যই 


ফসলও নয়, এতে জনগণের 


বলে দিচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও 


মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেনি । কাজেই 
মুক্তিযুদ্ধের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাকে 
সম্পৃক্ত করা নিছক বাইরে থেকে 
আরোপিত বিষয় । জনগণের সাথে এর 
কোনো সম্পর্ক নেই। বন্তত গোটা 


চেতনা হচ্ছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক 
শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তি, ক্ষুধা- 
দারিদ্ররি অবসান, মানুষের মর্যাদা ও 
সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক 
ন্যায়বিচার কায়েম এবং জনগণের 


মুক্তিযুদ্ধই সঙ্ঘটিত হয়েছে তদানীন্তন 


সমর্থিত সরকার তথা গণতান্ত্রিক 


পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ-বঞ্চনা ও 


সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। এ জন্যই 


আধিপত্যের হাত থেকে রাজনৈতিক ও 
অথনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে। ব্রিটিশ 
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জনগণ যুদ্ধ করেছিল; অন্য কোনো 
উদ্দেশ্যে নয়। বস্তুত ১৯০৫ সালে বঙ্গ 


করেন এবং এ ধরনের ব্যাখ্যাকে 
রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বলে আখ্যায়িত 
করেন দ্রষ্টব্য : ধর্মনিরপেক্ষতা, আলী 
আনোয়ার (সম্পাদক), বাংলা একাডেমি, 
১৯৭৩)। র দোহাই দিয়ে 

ংলাদেশ বেতারে যখন কুরআন 
তেলাওয়াত বন্ধ করার জন্য মক্ষোপন্থী 
কিছু লোক চাপ সৃষ্টি করেন, তখন 
বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে কুরআন 
তেলাওয়াত চালু রাখা সম্ভব হয় 
ইসলামবিরোধী কট্টর লবির বিরোধিতা 
ও চাপ সত্তেও তিনি রাষ্ট্রীয় আনুকল্যে 
মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখেন 
স্বয়ং বঙ্গবন্ধু লাহোরে ইসলামি শীর্ষ 


7771.) আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


সম্মেলনে যোগ দেন, মুসলিম বিশ্বের 
সঙ্গে সম্পর্ক পদক্ষেপ নেন। 
তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা 
করেন। বঙ্গভবনসহ বিভিন্ন সরকারি 
অনুষ্ঠানে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন 
করেন। তার সরকারের মন্ত্রীরা বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকেন। 
বন্তত এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে এ 
কথা জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করা 
হয় যে তারা ধর্মের পক্ষেই আছেন, 
তারা ধর্মহীন নন। এমনকি *৯২ তে 
এসে বজবন্ধু কন্যা ও তদানীন্তন 
বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং 
“বঙ্গবন্ধু আমলের  পদক্ষেপসমূহ 
ইসলামের ভিত্তিতেই ছিল' বলে দাবি 
করেছেন। '৯২-এর ঈদুল ফিতর 
উপলক্ষে এক বাণীতে শেখ হাসিনা 
বলেন, “ইসলামের সত্য, ন্যায়, কল্যাণ 
ও সাম্যের বাণী সামনে রেখেই বঙ্গবন্ধু 
শোষণহীন সমাজ কায়েমের পদক্ষেপ 
নেন (দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল ১৯৯২) ।” 
”৭৫ পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের 
অন্যতম সেক্টর কমান্ডার, বঙ্গবন্ধুর 
সময়ে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব 
স্টাফ, পরে প্রেসিডেন্ট, জিয়াউর 
রহমান বীর উত্তম সংবিধানে 
“ধর্মনিরপেক্ষতা' নীতির পরিবর্তে 
“আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও 
বিশ্বাস” প্রতিস্থাপন করে মুলত ১৪ 
এপ্রিল*৭১-এর সরকারি নির্দেশাবলিরই 
প্রতিফলন ঘটান এবং তার মাধ্যমে 
মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে সমুন্নত 
করেন। 
বস্তৃত মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা ও 
আদর্শ হচ্ছে জুলুম শোষণ থেকে মুক্তি, 
মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা; গণতন্ত্র, সাম্য 
ও সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম করা । 
এর সঙ্গে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং 
তার সাহায্য কামনা ও প্রত্যাশা 


মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক চেতনা । এগুলোই 
মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণী। আমাদের 
সবাইকে এই আদর্শ ও চেতনাকে 
আকড়ে ধরতে হবে। সেগুলোকে 
বাস্তবায়িত ও সমুন্নত করার জন্য 
এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই 
ইতিহাসের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করা 


হবে। 
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*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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পাহাড় 
ধসের 
চার কারণ 


শাকিল হাসান 


প্রতিটি বসতিই পাহাড় কেটে নির্মাণ 
করা। 


তলিয়ে গেছে, যা ওই এলাকার ভূমি 
বিন্যাস, মাটির ওপর দীর্ঘমেয়াদি 


দ্বিতায় গত ১৫ বছরে পার্বত্য 


প্রভাব ফেলেছে। 


এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল 
হয়েছে। বগা লেক, থানচি, 
আলীকদম, সাজেক, 'বাঘাইছড়ির 
মতো দুর্গম এলাকাতেও পাকা সড়ক 
নির্মাণ করা হয়েছে। এ কষ্টসাধ্য 
কাজটি করেছে সেনাবাহিনীর প্রকৌশল 
বিভাগ । কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে 
দেশের পাহাড়ের ভূমি বিন্যাস, মাটি 


বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, 
চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের পাহাড়গুলো 
টারশিয়ারি যুগের। হিমালয়ের 


কারণ বেশিরভাগ সড়ক নির্মাণ করা 
হয়েছে পাহাড় কেটে । আমি যখনই 
ওদিকে যাই তখনই দেখি সেনা 


সমসাময়িক এ পর্বতগুলো ভাজ 
শ্রেণির । তবে হিমালয়ের সাথে মূল 
পার্থক্য হল এখানকার ভূমির 
হিমালয়ে যেমন বেশিরভাগ পাথুরে 


সদস্যরা সড়ক মেরামত করছেন 


গত কয়েক বছরে সাঙ্গু, কর্ণফুলিসহ 
ওই এলাকার খালগ্তলোতে ছোট বড় 
অসংখ্য সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। 
যদিও আমি বিশেষজ্ঞ নই কিন্ত মনে 
হচ্ছে সমতলের কায়দায় অসধ্খ্য 
সেতুসহ অন্যান্য সেতু নির্মাণ করা 
হয়েছে তা খরস্রোতা নদীগুলোর জন্য 
উপযোগী নয়। যার ফলে বর্ধার সময় 
নদীর স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়। একারণে 
সেখানেও নদী ভাঙন হয়। 

চতুর্থত ব্যাপকহারে গাছ কাটার ফলে 


কারণ, সামান্য বৃষ্টিতেই সড়কের 
পাশের পাহাড় ধসে পড়ে। সড়কে 
এপাশের খাদে সড়ক ধসে পড়ে। 


পাহাড় উল্টো এখানে বেশিরভাগ বেলে 
মাটি গঠিত। 


দুই বছর আগে দেখলাম সড়ক ধস 
ঠেকাতে পিচের রাস্তার বদলে 


বান্দরবানের রুমা, থানচির ভেতরে 


কংক্রিটের ঢালাই দেয়া হচ্ছে। কিন্তু 


দিকে পাথরের পাহাড় এবং খাত 
আছে। কেউ সাঙ্গু বা রেমাক্রি খালের 
ছোট নুড়িগুলো খেয়াল করলে একটা 


সেগুলোও দীর্ঘমেয়াদি হয়নি ওই নরম 
বেলে মাটি ও অতিবৃষ্টির কারণে 
কোন পাহাড়ের চূড়া বা ঢাল যদি কোন 


জিনিস দেখতে পাবেন পানির প্রবাহ, 
তাপ এবং চাপে এই নুড়িগুলো ক্ষয় 


একবার কাটা হয় তাহলে ওই পাহাড় 
বাঁচানো সম্ভব নয়। কাটা চুড়া বেয়ে 


হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে । আর 
এটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এটি 
প্রাকৃতিক। প্রকৃতি সময়ের সাথে 
কখনো ভেঙে এবং গঠিত হয়ে তার 
ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু সাম্প্রতিক 


র পানি নেমে পাহাড়ের ভেতরটা 
র ধীরে নরম হয়ে পড়ে। এটা যে 


পার্বত্য এলাকা অদ্ভূত ন্যাড়া চেহারা 
নিয়েছে। আপনি আমার লেখা পড়ে 
হয়ত বিশ্বাস করবেন না যে পার্বত্য 
তিন জেলার দুটি সংরক্ষিত বন বাদে 
বাকি কয়েক হাজার বর্ণ কিলোমিটার 
এলাকায় কয়টি ২০ বছরের পুরানো 
গাছ আছে। যা আছে তা আজ্গুলের 
কড়ায় গুনতে পারবেন । 
সাকা হাফংয়ের ঢালে নেপিউয়ের 
জঙ্গলে বেশ কিছু পুরানো বড় গাছ 
আছে। সেগুলো কয়দিন থাকবে বলা 
মুশকিল । কারণ, পাহাড়ে গাছ আর 


এক দিনে বা এক মৌসুমে হয়, তা 


বাঁশের রমরমা ব্যবসা গড়ে উঠেছে। 


না। বেশ কয়েক বছরে পাহাড়টির 
মাটিতে ক্ষয় হতে থাকে। বৃষ্টি হলেই 


সময়ে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের ভয়াবহ 
ব্যত্যয় ঘটেছে। 


সেগুলো ধসে পড়তে শুরু করে। আর 
প্রতিবছরই পার্বত্য এলকায় ভূমি ধসে 


প্রথমত আশির দশকের শুরুতে পার্বত্য 
এলাকায় ব্যাপকহারে অন্য এলাকা 


অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর খবর আমরা 
পাই। 


থেকে এনে বাঙালিদের বসতি স্থাপন 
করা হয়। যেহেতু পুরো এলাকাটি 


তৃতীয়ত পার্বত্য এলাকায় পানি প্রবাহে 
বাধা সৃষ্টি। পানি প্রবাহও প্রকৃতি 


পাহাড়ি, তাই সেগুলো কেটেই বসতি 
নির্মাণ করা হয়েছে। বান্দরবান থেকে 


নিজের মত করে সাজিয়ে নেয়। কিন্তু 
সেতু, বাঁধ, সড়ক নির্মাণ করতে গিয়ে 


৭৯ কিলোমিটার দূরে থানচিতে এতো 


পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টির 


পরিমাণ বাঙালি দেখে আপনি সহজেই 


রীতিমতো 
আগস্ট”১৭ 


লোকারণ্য । 


উদাহরণ পার্বত্য এলাকায় অসংখ্য । 
কাপ্তাই লেক সবচে বড় উদাহরণ । 
ষাটের দশকে দেয়া বাধের ফলে 


সেটার ভাগ কে পায় না? 
তবে পাহাড়গুলো সবুজ দেখায় প্রচুর 
বৃষ্টির কারণে লতা গুল আর ছোট 
প্রজাতির গাছ জন্মায় বলে। কিন্তু 
এসবের শেকড় মাটির খুব গভীরে যায় 
না। বড় গাছের শেকড় যেমন গভীরে 
গিয়ে মাটিকে আকড়ে থাকে । বড় গাছ 
কেটে ফেলার কারণে মাটির শক্তি কমে 
যাচ্ছে। ভূমি ধসের এটাও বড় কারণ । 
প্রকৃতি আল্লাহ তায়ালার দান। তাই 
প্রকৃতিকে ক্ষেপালে তারও নিশ্চয়ই রাগ 
আছে। সময়মতো সে দেখাবেই। 
এখনো সময় আছে। প্রকৃতির ওপর 


রাঙ্গামাটির বিস্তীর্ণ এলাকা পানি নিচে 


অত্যাচার বন্ধ করুন। 
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এক সময় ৯২ ভাগ মানুষের ধর্ম 
ইসলাম এ দেশের মিডিয়ায় ছিল খুবই 
অবহেলিত। কী 


তি এক অঘোষিত 
নিষেধাজ্ঞা যেন জারি করা ছিল ইসলাম 


শব্দটিও দুয়েকবার প্রচারের পর কেটে 
দিতে হয়েছিল। একটি বেসরকারি 
বিমান সংস্থা সফরের দোয়া সুবহানাল 
করে দিয়েছিল কেবিন ক্রুদের। যেটি 
ংলাদেশ বিমানসহ দেশের প্রতিটি 
প্রাইভেট বিমান কোম্পানি পড়ে 
থাকে । সে কোম্পানি অবশ্য লোকসান 
দিতে দিতে এখন ব্যবসায় লালবাতি 
জ্বালিয়ে চলে গেছে। 
আলেম-ওলামারা কেবল এক সময় 
অধিবেশনের শুরুতে তিলাওয়াত 
ইত্যাদিতেই ছিলেন। ইফতার, সাহরি 
ও নিছক বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই 
তাদের দেখা যেত। বর্তমানে আল্লাহর 
রহমতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ হয়ে 


তাহাজ্জদের জামায়াতে অসংখ্য 
অগণিত বার কুরআন পাঠ হয় । 
বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম দেশ 


ংলাদেশ এখন কুরআনের অনন্য 


বিমানবন্দরে সংবর্ধনা, পুরস্কার, গাড়ি, 
ফ্ল্যাট ইত্যাদির ধারা শুরু হয়। কিন্তু 
ইসলামি সংস্কৃতিতে একটানা ২৫ বছর 
ধরে বাংলাদেশের হাফেজ ছেলেরা বিশ্ব 


বাগান। গত ২৫ বছর ধরে বাংলাদেশে 
হিফযুল কুরআন শিক্ষা এতই উৎকর্ষ 


চ্যাম্পিয়ন হলেও এদের নিয়ে কারো 
কোন মাথা ব্যথা নেই। এরা অবশ্য 


লাভ করেছে যে মক্কা, মদীনা, মিসর, 
জর্ডান, কাতার, কুয়েতসহ আরব 
জাহানের নানা জায়গায় অনু ষ্ঠত 


দুনিয়ায় কোন প্রশংসা, প্রাপ্তি বা 
পুরস্কারের জন্য লালায়িতও নয়। এরা 
শুধু আল্লাহর সন্তষ্টির জন্যই 


প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ 
১ম ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করছে 
ভাবে। এর মধ্যে প্রথম 
হওয়ার পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। 


রআনচর্চা করে থাকে । 
সুন্দর দৃশ্য। আট থেকে বার 
বছরের ফুলের মত হাফেজ শিশুরা 
যখন পবিত্র কালামে পাক পাঠ করে 


ংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা 
বিশ্বের বড় বড় সব হোটেল, সম্মেলন 
কেন্দ্র, প্রাসাদ ও অনুষ্ঠানস্থলে যখন 


তখন তাদের দেখে মনে হয় 


পতপত করে ওড়ে তখন বাংলাদেশের 
আলেম উলামা পীর মাশায়েখ হাফেজ 
কারী ও ধর্মপ্রাণ নাগরিকদের বুক গর্বে 


চ্যানেলপগ্তলোর গড়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় 
প্রোগ্ধাই হচ্ছে এখন ইসলামিক 
জিনিয়াস, ট্যালেন্ট 


ফুলে ওঠে। স্বাধীনতা তাদের কত বড় 


হান্ট, হিফজুল 
রআন প্রতিযোগিতা, ইসলামি 


সম্মান, কড়া ও আত্মপরিচয় দান 
করেছে, তা ভেবে তারা আনন্দিত 
হন। মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া 
জ্ঞাপন ও মি ভরে স্মরণ 


তিহ্যমন্তিত সিরিয়াল ইত্যাদি। 
সিরিয়াস দর্শকরা হৃদয়ের প্রশান্তির 
জন্য এসব প্রোগ্রামের পুরোটাই গভীর 
মনোনিবেশসহ নিয়মিত দেখে থাকেন। 


মানুষ তাদের দেখে টিভির পর্দায়। করেন শহীদদের । পবিত্র রমজানে এর দর্শক আরো বেড়ে 
সারা বিশ্বে পবিত্র কুরআন হিফয ও স্বাধীনতা সংথামে নেতৃতৃদানকারী যায়। পাশাপাশি সাহরি, ইফতার, 
তিলাওয়াত একটি ইসলামি সংস্কৃতি । তারাবি, জুমা ইত্যাদি নির্ভর অনুষ্ঠান 
বিশ্বের প্রায় দুশো কোটি মুসলমান এটি যদিও বিশ্ব ভ্রীড়াদনে বাংলাদেশ ছাড়াও দীনিপরশ্মোতর, ইসলামিক তথ্য 
8 রয়ে গেছে। বহু ও জ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিন 

মায়া এয ভর অনুর দেশে পুড়িয়ে নিত্য তামা অথবা দেশের সকল প্রাইভেট চ্যানেলে দিন 
দেশে লক্ষ, ব্রোঞ্জ জয় করা দেশ কিছু একটা করে দিনই জনপ্রিয় হচ্ছে। এসবই 
কুরআন খতম, তারাবীহ দেখালেই জাতি স্পন্দিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের শতকরা ৯২ ভাগ 
আগস্ট'১৭ আত্তার্তহীদ ১০ 
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মানুষের স্বাভাবিক জীবনের দাবি। 
গুটিকয় নাস্তিক (যারা কোন ধর্মেই 


পরের পূর্ণ বিবরণটি জেনে রাখা । 
ধর্মপ্রাণ মানুষ আওয়ামী লীগ, 


থেকে ঘিকদেবীর মূর্তি অপসারণ 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে প্রাইভেট 


বিশ্বাস করে না), মুরতাদ (যারা 


বিএনপি, জাতীয় পার্টিসহ সব দলেই 


চ্যানেলগুলো ইদানীং খুবই ব্যত্ত। 


মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েও 
ইসলামকে অপছন্দ করে অধর্মকে 


আছেন। ইসলামী দলগুলো তো 
ধর্মপ্রাণ লোকজনের দ্বারাই গঠিত। 


গ্রহণ করেছে), বিধর্মী (যারা 


তারা যখন মুসলমান নামধারী কিছু 


মনোভাব সম্পন্ন 
অমুসলিম) কেবল এ অবস্থাটি সহ্য 
করতে পারছে না। তারা সুযোগ 
পেলেই ইসলাম ও মুসলমানদের ধর্মীয় 


লোককে দেখেন ইসলামের চরম 
বিরোধিতা করতে, তখন খুবই কষ্ট 


পান। 
বুদ্ধিজীবী পরিচয়ে কিছু লোকও 


অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাইছে। 
শতকরা ৯২ ভাগ মানুষের ধর্মীয় 


এদেশে আছেন যারা মুলত ললিতকলা 
কিংবা গান নাটক অভিনয় দালালি বা 


অনুভূতিতে আঘাত হানছে। নানারকম 
অধর্ম ও অপসংস্কৃতি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে 
সংখ্যা মানুষের উপর চাপিয়ে 
দিতে চাইছে। ভাঁওতাবাজির মাধ্যমে 


বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী । কিছু আছেন কোন 
যোগ্যতা বা দক্ষতা নাই কিন্ত সংস্কৃতি 
জগতের তারাই সর্দার । তারা আবার 
সেরা 


ভবিষ্যত প্রজন্মকে অমুসলিম ধ্যান 
ধারণায় গড়ে তোলার অপপ্রয়াস 


চালাচ্ছে। এ যেন এক আগ্রাসন। 
জটিল আকার ধারণ করা এক যুদ্ধ। 
বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা 
তার সংগামী জীবনের অভিজ্ঞতায় বাম 
নাস্তিকদের সাহচর্য যেমন পেয়েছেন, 
ধর্মপ্রাণ মানুষ ও তাদের আস্থাভাজন 
ংস্কৃতিক ও য় 
পথপ্রদর্শক আলেম উলামা পীর 
ধর্মীয় নেতৃবর্ণের সাথেও 


অসঙ্গত পাঠ বিষয়াদি দূরীভূত করে 
একে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে 
এনে জাতির নিকট প্রশংসিত ও চির 
কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন। আর ৯২ ভাগ 
মুসলমানের তে এত জঘন্যতা 
প্রবেশ করিয়ে কুচক্রী মহল লজ্জিত বা 
অনুতপ্ত তো নয়ই বরং তারা চোরের 
মার বড় গলার মতই চিৎকার চেঁচামেচি 
করে চলেছে। 

প্রধানমন্ত্রীকেই বরং তারা রীতিমত 
গালমন্দ করছে । যদিও তাদের পাল্টা 
বিচারের সম্মুখীন হওয়ার কথা ছিল। 
শিক্ষিত লোকদের উচিত, পাঠ্যসূচির 
গোটা বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে দেখা। 
পরিবর্তন ও সংশোধনের আগে ও 
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ধর্মীয় বুদ্ধিজীবী আছেন যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


রা ধরতে পারছে না। ইসলাম 

ও মুসলমানের কোন প্রসঙ্গ এলেই 
এসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তেলে 
ঠেন। সুযোগ পেলেই 
ইসলাম ও মুসলমানের যে কোন 
নিদর্শনকে ধোলাই করে ছাড়েন। কিছু 


অধ্যাপক, সাংবাদিক, কলামিস্ট বা 
পেশাজীবী । কিন্তু ' ইসলামবিদ্বেষে 
ভরপুর। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাদের 
ক্রোধ, ক্ষোভ আর বিদ্বেষ । চেহারা 
সুরত দেখেই বোঝা যায় মন ও মননে 
অস্বাভাবিক কিছু ধারণ করে আছেন। 
মনে শান্তি নেই। শোনা যায়, চরিত্র ও 
নৈতিকতার দিকও দুর্বল। কথাবার্তাও 
অসঙ্গতিপূর্ণ। লেখা লিখেন 
ভাঁওতাবাজের মত । মিথ্যা গল্প, তথ্য 
ও আবেগ মিশিয়ে স্বার্থবাদী লেখা 
লিখেন। কোন শক্তি বলে আবার 
তাদের একই লেখা একাধিক কাগজে 
ছাপা হয়। মনে হয় কারো ইচ্ছায় 
তৈরি অর্ডারি লেখা সিক্ডিকেটেড রূপে 
মিডিয়ায় এসেছে। এর মিথ্যা ও ভুল 
ধরিয়ে দিয়ে পাল্টা লেখা ওসব মিডিয়া 
আর ছাপে না। ওসব লেখার মুল 
প্রেরণী দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে 
ইসলাম থেকে দূরে সরানো । নাস্তিক 
বানানো । নৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা 
থেকে বিমুখ করে লাগামহীন 
পশুবাদের দিকে ধাবিত করা । 
হেফাজতে ইসলামের কার্যক্রম, কওমী 


সনদের স্বীকৃতি, সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখ 


যেসব আলেমের জীবন সং্থরাম তাদের 
কাছে কোন বিষয় নয়। যাদের সুখ 
দুঃখ সাফল্য ব্যর্তঘা এ দেশের 
মিডিয়ার আলোচ্য বিষয় নয়। কোটি 
কোটি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত ও 
জনপ্রিয় এসব আলেম উলামা গীর 
মাশায়েখের কোন পজেটিভ নিউজ 


আলোচ্য । কিছু মিডিয়ার অবিচার 
এখনো মানুষের স্মরণে আসে । কী 
জঘন্য চেহারা আর নোংরা ভাষায়ই না 
তারা নিরীহ. আলেম সমাজ ও 
ছাত্রজনতার প্রতি বিষোদণার করেছে। 
রাজধানীর গুলিস্তান, পল্টন, বায়তুল 
মোকাররম ও শাপলা চতুরে ৫ মে 
২০১৩ যে ক'জন ধর্মপ্রাণ মানুষকে 
হত্যা করা হয়, যাদের লাশ নিয়ে 
শাপলার সমাবেশস্থলে হেফাজত রাত 
পর্যন্ত রোদন করেছিল, এরপর গভীর 
রাতে আরো কিছু লাশ যখন রাজপথে 
পড়ে গেল তখন এনিয়ে মিডিয়ার 
প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? কেমন ছিল 
দায়িতৃশীলদের ভাষা ভাব ও বক্তব্য? 
যারা শত শত বছর কুরআন রক্ষা, 
মুখস্থ ও চর্চা করার জন্য নিবেদিত 
তাদেরই কুরআন পোড়ানোর অপবাদ 
দিয়ে বছরের পর বছর যখন গালমন্দ 
করা হয় তখন কী ছিল মিডিয়ার 
ভূমিকা? সত্য উদঘাটন যদি মিডিয়ার 
কাজ হয় তাহলে এ দায়িতু কি 


আমাদের মিডিয়া পালন করেছে? 


এখন কিছু আলেম মুফতি নেতা ও 
বুদ্ধিজীবীকে যত্ব করে ডেকে নেয়া 
হচ্ছে। কারণ গতানুগতিক টক শো 
মানুষ আর দেখে না। তারা বার্নিং 
ইস্যুতে দুই পক্ষের বিতর্ক শুনতে চায় 
চিরায়ত বাংলার ধর্মীয় বাহাস, কবির 
লড়াই ও শরীয়ত মারফত বিতর্কের 
মত । যদিও আলেমরা নিয়ম করে টিভি 
বিতর্ক দেখার লোক নন কিন্ত সোশাল 
মিডিয়ার কল্যাণে সারা দুনিয়ায় 
ইসলামপন্থীরা এসব বিতর্ক বার বার 
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দেখার সুযোগ পায়। ছাত্র-তরুণ ও 


দিচ্ছেন। একজন গিয়ে বসছেন তিন 


আছে যে মাদরাসায় জাতীয় সঙ্গীত 


মা-বোনেরা বিতর্কে আলেম- 


চারজনের মোকাবেলায়। ভাবতে 


ওলামাদের যুক্তি শুনে জানতে ও 


গাইতে হবে? ১৯৭৮ সালের জাতীয় 


আশ্চর্য লাগে, কওমী মাদরাসায় কেমন 


শিখতে চেষ্টা করে তাদের দীনি ভাবনা 


লোক তৈরি হয়, তা কি এরা এসব 


বিতর্কে বসেও টের পান না। নাতির 
বয়সী তরুণ আলেমদের মুখোমুখি হয়ে 


ও মতাদর্শটুকু। আর দেশবাসী 
নু ভরে দেখে ইসলাম _বিদ্বেধী 
হাত রিনা ও 


তারা ঘেমে নেয়ে উঠেন। 
কওমী মাদরাসায় অতীতে “মুনাযারা' 


নামক একটি বিষয় বাধ্যতামূলক ছিল। 


পালের গোদা গবেষক: হোতা মার্কা 
সাংবাদিক ঢেড়াপেটানো 
বদর সম্মিলিত হুমকি ধামকি, 
মুখ ভ্যাচানি, অপ্রাসঙ্গিক হঠকারি 
বিষয় ১8 অবান্তর অপবাদ, 
সাজানো ও সমন্বিত আক্রমণ উপেক্ষা 
করে একজন নিরীহ মুফতি মাওলানা 
বা ইসলামী সংগঠক যে সহজ সরল 
যুক্তি উপস্থাপন ও বক্তব্য পেশ করছেন 
তা দেখার মত। দেশের মানুষ এত 
বছর পর যেন তাদের প্রিয়জনদের 
টিভিতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছে। 
জননন্দিত বিষয় ও বক্তব্য নি ও 
অনভ্যন্ত আলেমদের মুখ 
উচ্চারিত হতে শুনে তওহীদী ডন 
আনন্দিত। তারা আরো বেশি খুশি 
তথাকথিত নামীদামী জ্ঞানীগুণী ও মহা 
বুদ্ধিজীবীদের অন্যায় আস্ফালন আর 
নির্মম পরাজয় দেখে । যারা যুক্তির 
চেয়ে শক্তির পথকেই বেশি পছন্দ 
করেন। কথায় হেরে গিয়ে জামার 
হাতা গোটান। আলেমদের জবাব টুকু 
শোনার আগেই তারা অধৈর্য হয়ে তার 
কথায় বাধ সাধেন। কথায় ডালপালা 
বের করে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। খুব 
আকর্ষণীয় বক্তব্যের সময় উপস্থাপক 
কৌশলে অন্য কথা জুড়ে দেন 
তাছাড়া, “একটি বিরতি নিতে হচ্ছে 
অস্ত্র তো চ্যানেলগুলোতে আছেই 
এটির যথাযথ ব্যবহারও কেউ কেউ 
করেন চতুর পক্ষপাতিতের সাথে। 
এ. সময়ের আলোচিত টকশো 
সৈনিকদের মধ্যে মুফতি ফয়জুল্লাহ, 


ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, 

নাস্তিকতা, _ যুক্তিবাদ,  প্রকৃতিবাদ, 
সংশয়বাদ ইত্যাদি নিয়ে তুলনামূলক 
পড়াশোনা ও বিতর্ক আয়োজনের 
জন্য। কওমী আলেমরা ষাটের 
দশকেও কমিউনিজম, পুঁজিবাদ, 
সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি বিষয়ে 
মাদরাসায় বিতর্ক অনুষ্ঠান করতেন। 
বিতার্কিক আলেমদের বলা হতো 


দুর্বল হয়ে গেলেও বর্তমানে নানা 
বিতর্কে আবারও আলেমদের যুক্তি 
বক্তব্য উপস্থাপন ও কথার পিঠে কথার 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে। টিভি টকশোতে 
অংশগ্রহণের যোগ্য আলেম তৈরির 
জন্য বহু মাদরাসায় প্রশিক্ষণ কোর্স 
শুরু হয়েছে। টিভি বিতর্কে যাওয়া 
আলেমরা নিজেরাও অনেকের সাথে 
কথা বলে, পড়া শোনা করে ও 
নিয়মনীতি জেনে এখন স্টডিওতে 
যাচ্ছেন। তারা শত উক্কানিতেও রেগে 
না গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিপক্ষকে 
ধরাশায়ী করার কৌশল ভালই রপ্ত 
করে নিয়েছেন। 


সঙ্গীত আইন কি আপনি ভালো করে 
পড়েছেন? যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়, 
কলেজ, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে 
জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না সে 
কারণেই মাদরাসায় জাতীয় সঙ্গীত 
গাওয়া হয় না। এটি ব্রিটিশ ও 
পাকিস্তানী আমলেও গাওয়া হয়নি। 
তখন আর কথা না বাড়িয়ে বুদ্ধিজীবী 
ও তার দোহারেরা কথার মোড় 
ঘুরালেন, যদিও রাগে গোস্বায় তারা 


মলিন হলে" । চ্যানেলটির লোকজন 
গ্রিকদেবী থেমিসকে তাদের মা বলে 
মেনে নিয়ে তার অপসারণকে মায়ের 
বদনখানি মলিন হওয়া ভেবে তারা 
নয়ন জলে ভাসছেন বলে ধরে 
নিয়েছিলেন। অথচ এ নিয়ে 
অতিথিদের দু'জনের একজনও কোন 
আপত্তি করলেন না। জাতীয় সঙ্গীতের 
এই মা তো হচ্ছেন বাংলা মা, বর্তমানে 
বাংলাদেশ। 

গ্রিক দেবী থেমিস কবে আবার 
বাংলাদেশের মানুষের মা হলেন? এত 
স্থল ও হাস্যকর বিষয়ও যখন 
আমাদের গুণীসমাজকে বিভ্রান্তিতে 
ফেলে দেয়, তখন দেশবাসী তাদের 
উপর ভরসা রাখবে কেমন করে? এর 
চেয়ে বরং নবাগত আলেম ও 
মুফতিদের বক্তব্য যুক্তি ও উপস্থাপন, 


গত সপ্তাহে একজন বিশাল বুদ্ধিজীবী 


তা যত ম্রিয়মান ও সাদামাটাই হোক 


একজন আলেমকে প্রশ্ন করলেন, মূর্তি 
ও ভাক্ষর্ষের মধ্যে যে পার্থক্য আছে 
সেটা কি আপনার জানা আছে? 
মাওলানা সাহেব রেগে না গিয়ে 
বললেন, ঢাকা ও কলকাতার যে কোন 

₹লা অভিধান খুলে আপনি দেখে 
নিতে পারেন কোন পার্থক্য, আছে 


মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন, মাওলানা 


ও হতে পারে । ডিকশনারিতে তো মূর্তি 


আবদুর রব ইউসুফী, মাওলানা মামুনুল 


ও ভাক্কর্য একই অর্থে লেখা হয়েছে। 


হক, মাওলানা আজিজুল হক 


একজন বুদ্ধিজীবী বললেন, কওমী 


মাওলানা হুমায়ুন 


মাদরাসায় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় 


আইয়ুব উল্লেখযোগ্য । তারা তাবড় 
তাবড় ব্যক্তির সাথে টকশোতে যোগ 


আগস্ট”১৭ 


না কেন? জবাবে মাওলানা সাহেব 
বললেন, বাংলাদেশের কোন আইনে 


দেশবাসীর কাছে তাই ভাল লাগছে। 
হাজার ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবমূল্যায়ন, 
অপপ্রচার: ও বিমাতাসুলভ আচরণ 
সত্বেও জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক 
ইসলামপন্থীরা উঠে আসছেন। এদের 
সরলতা, সততা ও নিষ্ঠার সামনে 
বিরোধীরা পরাজিত হবেই। এদের 
ভালোবাসা শুভকামনা, যুক্তি, অহিংস 
কর্মপন্থা ও রাতদিন শক্র বন্ধু 
নির্বিশেষে সকলের হেদায়েতের 
আন্তরিক দোয়ার বৃত্ত থেকে 
ইসলামবিদ্বেষীরা পালাবার পথও পাবে 
না। 
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শিক্ষাবর্ষ শুরু হোক 
চেতনায়, নব উদ্দীপনায়: অভীক 


শু 


নব আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এলে এখনও 
এ 


লক্ষ্যে পৌছার দৃঢ় প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞায়। 
এগিয়ে যাওয়ার সুচিন্তিত পরিকল্পনায় 
মন চায়, তালিবুল ইলম সাথীদের 
খেদমতে কিছু নিবেদন পেশ করতে । 
কিন্ত নিজের ইলমী-আমলী ব্যর্থতা ও 
অযোগ্যতার কারণে লজ্জা হয়। তবু 
মন চায়, কিছু কথা বলি, লিখি, শেয়ার 
করি। হয়তো এর দ্বারা নিজের মাঝেও 
পরিবর্তনের কিছু ছোঁয়া লাগতে পারে । 


ইচ্ছে ছিল এবং কিছু কাজ শুরুও দুই 


হয়েছিল, বিশদভাবে তথ্য ও 
উপাত্তনির্ভর কয়েকটি নিবেদন পেশ 
করার । কিন্তু নিজের লজ্জাবোধ হওয়ায় 
এবং সাময়িক কিছু ব্যস্ততার কারণে 
তা আর হয়ে উঠলো না। তারপরও 
শুধু মূল পয়েন্টগুলো উল্লেখ করে 


মাদরাসাগুলোতে লেখাপড়া করি, যে 


অনস্বীকার্য। এজন্যে চাই 

সচেতনতা, সতর্কতা, পরিপকৃ 
যোগ্যতা, কর্মস্পৃহ এবং প্রশস্ত 
মানসিকতা । সংক্ষেপে বলি, আমাদের 
মধ্য থেকে যারা এগিয়ে গেছেন তাঁরা 
আরবে-আজমে, প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে 
সর্বত্র আজ নন্দিত, সমাদৃত এখানে 
এ ইংল্যান্ডে এসে বিষয়টি আমার 


ভাষা পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও আত্মস্থ করতে 
হবে। কুরআন-সুননাহর সরাসরি ও 
কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্বে 
এটি আন্তর্জাতিকমহলে রা 
সমাদৃত ও প্রয়োজনীয় । আরাবিকে 

একটি জীবন্ত ভাষা হিসেবে শিখতে 
হবে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখায় 


মাদরে ইলমির দিকে নিজেদের সম্বন্ধ 
করি, যে আসাতিযায়ে কেরামের 
শিষ্য গ্রহণ করি, যে নেসাব ও 
নেযামে তালিম অনুসরণ করি- আমরা 
বুঝি বা না বুঝি এগুলো এক কথায় 
অমূল্য সম্পদ এবং অকল্পনীয় সুযোগ । 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের সুবর্ণ 
সুযোগ-নেয়ামত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। আমি 
নিজে দেখেছি, এখানকার বহু 
অমুসলিমও আরাবি ভাষা শিক্ষার 
জন্যে সাগ্রহে নিজের অর্থ, আরম ও সময় 
বিনিয়োগ করছে। আমাদের মাতৃভাষা 
এবং ইর্লিশ ভাষাও আমরা যথাযথ 
রপ্ত করবো । সঙ্গতকারণে আপাতত 
আমি আরাবির কথাই বললাম । 


প্রতিনিধিতের সৌভাগ্য-ওয়ারাসাত 
এবং সত্যিকার মুসলমানদের হৃদয় 
থেকে ভালোলাগা-ভালোবাসা ৷ 


আগস্ট”১৭ 


তিন. আমরা বলি, কুরআন-হাদীস 
নিয়েই আমরা ব্যস্ত থাকি। কিন্ত 
বাস্তবতা হলো, কুরআন-হাদীসের মূল 


একটি চাবিমাত্র। তো সেই চাবি পেয়ে 
আমাদেরকে তা ব্যবহার করা শিখতে 
হবে। ক্লাসে তো প্রত্যেক ফন ও 
শাস্ত্রের মৌলিক কিছু কিতাব পড়িয়ে 
দেওয়া হয়, আমাদের উচিত এগুলোর 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করা। মাকতাবা ও 
গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। 
নিজের ব্যক্তিগত মাকতাবা গড়ে 


গ্রন্থ সংগ্রহ করতে থাকা। তাহকীকী 
মেযাজ করা। নিজের মাঝে 
ইখলাস, ও ইখতিসাসের 
মানসিকতা জাগরূক করা । এসবের 
জন্যে চাই একজন, নিজের আসাতিযা 
কিংবা অন্য কোনো বিজ্ঞজন, তা'লীমী 


সচেতন ও আধুনিক হতে শুরু করেছি! 
আত্তার্তহীদ ১ 
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এর লাগাম এখনই টেনে ধরা উচিত 


এভাবে আর কখনও হয় না। পরে 


ফাতহুল বারী, আল্লামা বদরুদ্দীন 


জানি, শাবাকা বা ইন্টারনেট ব্যবহার 
উপকারে আসে। আমাদের এ 


হয়তো হাদীসের গবেষক, লেখক, 


আল-আইনী (রহ.)-এর উমদাতুল 


শিক্ষক হবেন কিন্তু একইসঙ্গে সবক'টি 


অত্যধিক ব্যবহার কিন্তু উপকারের 


তো আর হাতে আসবে না । সুতরাং এ 


চেয়ে অপকারই বেশি করছে। সেজন্যে 
এ 58 


কারী, আল্লামা আনওয়ার শাহ শির 
(রহ.)-এর ফায়যুল 


বছরটি জীবনের এক অমূল্য, 


ধারাবাহিকভাবে মুতালাআ ৪ 


অতুলনীয় বছর। এর প্রত্যেকটি মুহূর্ত 
গুরুত্ববহ। 


হলো, আমরা নিজেদের 


থাকুন। আল্লামা শামসুদ্দীন আল- 
কিরমানী . (রহ.)-এর  আল- 


এমনিতেই যে কোনো নতুন জামায়াতে 


বনটাকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা 
করি। আর সেজন্যে আমাদেরকে 
সালাফে সালিহীনের যিন্দেগি থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাবর্ষ 


কাওয়াকিবুদ্দারারী, আল্লামা আহমদ 


ভর্তি হওয়ার পূর্বে সেই জামায়াতের 


জন্যে প্রস্তুতিমূলক মুতালাআ শা"বানের 
শেষ থেকেই শুরু করে দেওয়া চাই। 


আল-কাসতাল্লানী রেহ.)-এর ইরশাদুস 
সারী, আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী 
(রহ.)-এর  লামিউদ্বারারীও সঙ্গে 


নতুন জামায়াতের মৌলিক 


শুরুর এ দিনগুলোতে সে বিষয়ক কিছু 


কিতাবগ্তলোর ফন ও শাস্ত্র সংক্রান্ত, 


গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে 
নিই। শায়খুল যাকারিয়া 


তারপর দারস শুরু হওয়ার পূর্বে ওই 


রাখুন। হাফিয ইবনে রাজাৰব আল- 
হাম্বলী (রহ.)-এর ফাতহুল বারী সং্্হ 
করতে পারলে তা গনীমত মনে 


কিতাবাদি সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান 


(রহ.)-এর আপবীতি, শায়খ আবদুল 
ফাত্তাহ আ গুদ্দাহ (রহ.)-এর 
সাফাহাত মিন সাবরিল ওলামা, 
কীমাতুষ যামান, আল-ওলামাউল 
উয্যাব, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা 
হাফিযাহুল্লাহর মাআলিমু ইরশাদিয়া, 
শায়খুল ইসলাম আল্লামা তকী ওসমানী 
হাফিযাহুল্লাহর আকাবেরে দেওবন্দ 
কিয়া থে, নুকুশে রফতে্গা, মাওলানা 
ইবনুল হাসান আব্বাসী (দা. বা.)-এর 
মাতায়ে ওয়াক্ত, মাওলানা আবদুল 
মালেক (দা. বা.)-এর তালিবে ইলম: 


হায়! হৃদয় থেকে বের হওয়া এ ক'টি 
কথা যদি কোনো হৃদয়ে প্রভাব ফেলে 
এবং কিছুটা জাগরণ সৃষ্টি করে!! 
(দেশের বিভিন্ন মাদরাসা থেকে বিগত 
শিক্ষাবর্ষের শুরুতে তালিবুল ইলম 
ভাইদের অনেক প্রশ্ন আমার নিকট 
জমা হয়েছিল যে, উল্লিখিত 
জামায়াতের কিতাবগুলো কীভাবে 
পড়লে ভালো হয়। সে প্রশ্নগুলোর 
উত্তরে লেখা অধমের বিনীত 
পরামর্শসমূহ এখানে জামায়াতভিত্তিক 
পেশ করা হলো ।) 


দাওরায়ে হাদীস 

দাওরায়ে হাদীসের বছর কুতুবুল 
হাদীসের সঙ্গে একই সময়ে যে সম্পর্ক 
থাকে, একই সাথে সবক'টি থেকে 
ইস্তিফাদার যে সুযোগ থাকে মনে হয় 
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অর্জন করে নেওয়া চাই। আর 
দাওরায়ে হাদীসের জন্যে তা তো ফরয 


করুন। আবওয়াব ও তারাজিমের 
জন্যে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া 
(রহ.)-এর আল-আবওয়াব ওয়াত 


ও অপরিহার্ষের পর্যায়ভূক্ত। আশা 
করছি, ইতোমধ্যে এ কাজ সম্পন্ন 
হয়েছে। 


তারাজিম খুব উপযুক্ত কিতাব । কালা 
বাম্ুন বিষয়ে শায়খ আবদুল ফাল্তাহ 
আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর তাহকীক কৃত 


এবার কথা হলো, হাদীসের এসব 
কিতাবের সঙ্গে আর কী কী মুতালাআ 
করা যায়। আসলে এ বছর কী কী 


আল্লামা আবদুল গনী আল-গুনাইমী 
(রহ.)-এর কাশফুল ইলতিবাস 
অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। উরদুতে 


মুতালাআ করা যায়, তাও নির্দিষ্ট করে 
বলা যায় না। কারণ এ বছর পুঁজি রাহমান 
সংঘহের বছর, যতবেশি পারা যায়, 
যেভাবে পারা যায়, করতে থাকা 
টে ৷ যাতে কুতুবুল হাদীস, উলুমুল 
হাদীস, রিজালুল হাদীস এবং শুরূহুল 
হাদীসের সাথে গভীর সম্পর্ক ও 
আত্মিক সখ্যতা গড়ে উঠে। 
আল-হামদুলিল্লাহ! উম্মাহর পূর্সূরি, 
উত্তরসূরি, সর্বযুগে জাতির কা-ারি 
আলিমগণ হাদীসের কিতাবগুলোর 
বিভিন্নভাবে রকমারি খেদমত আনজাম 
দিয়েছেন। আজ আপনি এক একটি 
আরাবি-উরদু এবং 
অন্যান্য ভাষায় এতো প্রচুর শারহ ও 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ সামনে পাবেন যা 
অকল্পনীয় । একই বছর সব কিতাবের 
সকল শারহ দেখে নেওয়া অসম্ভব না 
হয়, দুঃসাধ্য অবশ্যই । সে জন্যে চাই, 
অতিব জরুরি ও উপকারী শারহগুলো 
নির্বাচন করা। 
সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায়, সহীহ 
হাজার আল-আসকালানী (রহ.)-এর 


সাও মুহতারাম মুফতী মুজীবুর 
র (দা. বা.)-এর ইযালাতুল 
কুসাস তো আছেই। এটি ইন্ডিয়া 
থেকেও ছেপেছে। আজকাল অধম 
বান্দাহ বাংলায় হানাফি মাযহাব ও 
ইমাম বুখারী (রহ.) নামে একটি 
রিসালা প্রস্তুত করেছি। কিছুদিনের 
মধ্যে ছেপে আসবে ইনশাআল্লাহ । 
চাইলে তাও একনজর দেখে নিতে 


পারেন । 

সহীহ _মুসলিমের সঙ্গে _ ইমাম 
নাওয়াওয়ী (রহ.)-এর আল-মিনহাজ, 
যা হাশিয়ায়ে নাওয়াওয়ী নামে সমধিক 
প্রসিদ্ধ এবং হিন্দুস্তানি নুসখার সঙ্গে 
যুক্ত, খুবই উপকারী । তবে আল্লামা 
শাব্বির আহমদ ওসমানী (রহ.)-এর 
ফাতহুল মুলহিম থেকে কোনো অবস্থায় 
মাহ্রূম হবেন না। আর মুসলিম 
সানীর জন্যে শায়খুল ইসলাম তকী 
ওসমানী হাফিযাহুল্লাহর তাকমিলায়ে 
ফাতহুল মুলহিম তো অবশ্যই 
মুতালাআা করবেন। ইলম ও 
তাহকীকের নতুন দিগন্ত আপনার 
সামনে উন্মোচিত হবে ইনশাআল্লাহ । 


_____________.) আত্তার্তহীদ ১৪ 
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সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামাটা খুব 


ইবনুল কাইয়িম (রহ.)-এর তাহ্যীব 


ভালো করে পড়া চাই। এরও পৃথক 


মুতালাআ করুন। খাত্তাবী (রহ.)-এর 


অনেক শারহ আছে। ঢাকার মাওলানা 


মাআলিমুস সুনান পেলে গনীমত মনে 


শফী উল্লাহ _ ফুয়াদ তায়সির 
মুকাদ্দামাতি মুসলিম নামে একটা কাজ 
করেছেন। 


করুন। আজকাল তো আইনি (রহ.)- 
এর শারহটিও ছেপে এসেছে। 
সুনানে নাসায়ী এবং সুনানে ইবনে 


বছরের প্রথম ছয় মাস তো কষ্টকর 
নয়। তা ছাড়া কিছু কিতাব ঠিক করুন 


] 
আরেকটি বড় কাজ হলো, সবক'টি 


মাজাহরও কিছু শারহ আছে । এগুলোর 


মুকাল্লিদ আলিম মুহাদ্দিস আবদুর 
রাহমান মুবারকপুরী (রহ.)-এর 
তুহফাতুল আহওয়ামী শারহ 


শারহ অধ্যয়ন করার সময় গুরুত্বপূর্ণ, 


জন্যেও সময় রাখুন। শারহুস সুযৃতী 


জরুরি ও উপকারী তথ্যগুচ্ছ নোট করে 


এবং হাশিয়াতুস সিনদী তো আছেই। 


হিসেবে তা ছাড়া ক'জন মনীষীর লেখা সুনানে 


খুবই সুন্দর ও উপকারী | তবে ফিকহী 
মাসায়েলের আলোচনা দেখতে আপনি 
অবশ্যই আল্লামা ইউসুফ র 
(রহ.)-এর মাআরিফুস সুনান (যা 
মূলত কাশ্মীরী, [রহ.]-এর ্ এক 
শাগরিদকৃত তার দরসী তাকারীরের 
সংকলন আল-আরফুশ শাখী [হিন্দুস্তানি 
নুসখার সঙ্গে যুক্তা-এর সংশোধিত ও 
সংযোজিত রূপ, কিতাবুল হজ্জ পর্যন্ত, 

এর ত কাজ 
চলছে, ইতোমধ্যে কিছু ছেপে এসেছে) 
মুতালাআ করবেন। ইবনুল আরাবী 
(রেহ.)-এর_ আরিযাতুল আহওয়াষী, 


বানুরী ছেপেছে। 


রাখুন। সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন 
সমস্যার সমাধান থেকে 


ইবনে মাজাহর কয়েকটি শারহ একত্রে 
শুরু সুনানি ইবনি মাজাহ নামেও 
উসতাষে মুহতারাম, 
মাওলানা সালেহ আহমদ সালিক 
কালিগঞ্ভী (দা. বা.)-এর আমানিল 
হাজাহ যতদূর জানি বাংলাদেশ ছাড় 
ভারত-পাকিস্তান থেকেও ছেপেছে। 
ইমাম টড (রহ.)-এর শারহু 

আসারের সঙ্গে আল্লামা 


- 


অনুসন্ধান করত নোটবুকে লিখে 
রাখুন। কাজটি করতে পারলে 
সারাজীবন এর সুফল ভোগ করবেন। 
ভবিষ্যতে ইলমী কোনো কাজের 
পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে 
এটা হবে অন্যতম সহায়ক ও 
সম্পূরক। ইতিহাস বলে, বড়রা 
এভাবে ইলমী কাজের জন্যে অনেক 
আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকতেন । 


রি আল-আইনী (রহ.)-এর মুখতারাত মিন কুতুবি শায়খিল 
নুখাবুল আফকার (মাওলানা আরশাদ ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রেহ), 
মাদানী হাফিযাহুল্লাহর তত্তাবধানে এর মুখতারাত মিন সিয়ারি আ'লামিন 


নুবালা, মুখতারাত মিন আদাবিল 


ওপর কিছু কাজ করা হয়েছে) দেখুন । 
ইউসুফ 


আরাব প্রভৃতি মুখতারাত (চয়নিকা) 


আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.)- আরও _ দেখুন মাওলানা 
এর দরসী তাকারীর, শায়খুল হাদীস কান্দলবী (রহ.)-এর আমানিল 
যাকারিয়া রেহ.)-এর হাশিয়াসহ আল- আহবার। সুযোগ থাকলে ইমাম 


কাওকাবুদ দুররীও সাথে রাখুন। 
সুনানে তিরমিযীর ওয়া ফিল বাব 
বিষয়ে সব হলে ড. হাবীবুল্লাহ 
মুখতার (রহ.)-এর কাশফুন নিকাব 
দেখুন। শামায়িলে তিরমিষীর জন্যে 
মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.)-এর 
ওয়াসায়িল অধ্যয়ন করুন। 

এর কোনো কোনো নুসখার সাথে 
আবদুর রউফ মুনাওয়ী (রেহ.)-এর 
একটি নী যুক্ত আছে, তাও 
| রহ.)-এর আল- 
পাসাবুল লা আলাশ 
শামায়িলিল মুহাম্মাদিয়াও_ কিছুকাল 
আগে শায়খ আওয়ামা হাফিযাুল্লাহর 
তাহকীকসহ ছেপে এসেছে। 
সুনানে আবু দাউদের সঙ্গে আল্লামা 
সাহারানপুরী (রহ.)-এর বালুল 
মাজহুদই দেখতে থাকুন। সম্ভব হলে 
হক আযীমাবাদী (রহ.)-এর আওনুল 
মা'বুদ এবং এরই নিচে যুক্ত হাফিয 


আগস্ট”১৭ 


হতে পারলে মুখতারাত মিন ফাতহিল 
বারী, মুখতারাত মিন উমদাতিল কারী, 


তাহাওয়ী (রহ.)-এর শারহু মুশকিলিল 


মুখতারাত মিন ফায়যিল বারী, 


আসার (শারহু মাআনিল আসার আর 
এটি এক কিতাব নয়)-এর সাথেও 
পরিচিত হোন। 


মুখতারাত মিন শারহিন নাওয়াওয়ী, 
মুখতারাত মিন মাআরিফিস সুনান, 
মুখতারাত মিন আওজাধিল মাসালিক 


মুওয়াভা ইমাম মালিক গুরুত্বপূর্ণ 


ইত্যাদি কেন হতে পারবে নাঃ বস্তত 


কিতাব । হাফিয ইবনে আবদুল বার 


এগ্তলো থেকে ইলমী, আমলী, আদবী 


(রহ.)-এর ওপর খুবই মূল্যবান দুটি 


অনেক সুখপাঠ্য তথ্যবহুল গ্রন্থ রচিত 


শীরহ লিখেছেন। আত-তামহীদ এবং 
আল-ইসতিযকার। কমপক্ষে দ্বিতীয়টি 
সামনে রাখুন। আর শায়খুল হাদীস 


হতে পারে। 
সর্বোপরি দাওরায়ে হাদীসের বছর 
যেভাবে ইলমী জাগরণ সৃষ্টি হওয়া 


যাকারিয়া (রহ.)-এর আওজাযুল 


প্রত্যাশিত, তেমনি আমলী পরিবর্তন 


মাসালিক থেকে কখনও মাহরুম হবেন 
না। মুওয়াভা ইমাম মুহাম্মদের সঙ্গে 
আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী (রহ.)- 


সাধিত হোক চাই। এ বছর যেভাবে 
সঙ্গে সম্পর্ক হবে, তেমনি 
সাহিবে হাদীস (সা.)-এর সঙ্গেও তার 


এর আত-তা'লিকুল মুমাজ্জাদ দেখতে 
পারেন। 
অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, এ কাজগুলো 


সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমে আত্মিক 
সম্পর্ক গড়ে উঠুক চাই । 


সম্পাদন করা অসম্ভব কিছু নয়। তবে 
এর জন্যে চাই উৎসাহ-উদ্দীপনা, 
সাহস ও মনোবল । সবকণ্টি শারহ 
পূর্ণূপে শেষ না করা গেলেও অন্তত 


এতগুলো কিতাব সংগ্রহ করবো 
কীভাবে এবং এগুলো পড়ার সময় 
পাবো কীভাবে! ইনশাআল্লাহ পরবর্তী 
কোনো সুযোগে এ বিষয়ে কিছু কথা 


ল্য আত্জর্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


পেশ করার ইচ্ছে আছে। আল্লাহ 
তাআলাই তাওফিকদাতা । 


মিশকাতুল মাসাবীহ 
মিশকাতুল মাসাবিহের জন্যে মোল্লা 
আলী আল-কারী (রহ.)-এর 


মিরকাতুল মাফাতীহ খুবই উপকারী । 
এটা শুরু করার আগে ড. আবদুল 
হালিম চিশতী কৃত বিযাআতুল মুযজাত 
লিমান উতালিউল মিরকাত অবশ্যই 
দেখে নেওয়া উচিত। শারহ হিসেবে 
আল্লামা তীবী (রহ.)-এর আল-কাশিফ 
আন হাকায়িকিস সুনান যো শারহুত 
তীবী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ)ও দেখা 
যেতে পারে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ 
মুহাদ্দিসে দেহলবী (রোহ.) মিশকাত 
পড়ানোর সময়ে এ শারহটি সামনে 
রাখতেন এবং ছাত্রদের পড়ে 
শোনাতেন। আর আল্লামা ফমলুল্লাহ 
তুরপিশতী (আরাবিতে তুরিবিশতি) 
(রহ.)-এর আল-মুয়াসসির সং্ঘহ 
করতে পারলে তো সোনায় সোহাগা। 
মিশকাতুল র্‌ হিন্দুস্তানি 
নুসখার শেষে যুক্ত আছে আল-ইকমাল 
ফি আসমায়ির রিজাল । মাত্র কয়েক 
রি তা তো অবশ্যই পড়বেন 
মাসায়েলের 
ভিড পর্যালোচনা জানতে চাইলে 
আল্লামা ইবনে রুশদ রেহ.)-এর 
বিদায়াতুল বা কিতাবটি সংগ্রহ 
করুন। এটি পড়লে ফিকহী মাসায়েলে 


হাদীসের বড় বড় শারহগুলোর একটি 
চয়নিকা | সাথে রাখা যেতে পারে। 


যাইহোক, এর সঙ্গে আপনার তা'লীমী 
মুরব্বির মাশওয়ারা অনুযায়ী উলুমুল 


হাদীস বিষয়ক বেশকিছু কিতাব 


শারহ হলো হাশিয়াতুশ শিহাব । তবে 
কম সময়ে মুতালাআ করার জন্যে 
হাশিয়ায়ে শায়খযাদাহ সুবিধাজনক 
হবে। উরদুতে_ উসতাষে মুহতারম 
হযরত কালিগঞ্ভী (দা. বা.)-এরও 
একটি শারহ আছে। চাইলে তাও 
একনজর দেখে নিতে পারেন। 
হিদায়ার জন্যে আগে কোনো এক 
লেখায় কিছু কথা পেশ করা হয়েছে। 
আবদুল আযীয ফারহারী (রহ.)-এর 
আন-নিবরাসই _ যথেষ্ট । উল্লেখ্য, 
শারহুল আকায়িদের শেষ দিককার 
খালিস আকায়িদী বিষয়গুলো গুরুত্ব 
সহকারে পড়া চাই। দলিলগুলো 
আত্মস্থ করা। সহীহ আকীদা বোঝা । 
নিজে ফিতনা থেকে বাচা এবং অন্যকে 
রক্ষা করার যোগ্যতা অর্জন করা 
এজন্যে প্রাসঙ্গিক আরো 
কিতাব মুতালাআ করা দরকার ৷ বিগত 
বছর আকিদাতুত তাহাওয়ীর সঙ্গে 
ইবনু আবিল ইয হানাফী (রহ.)-এর 
শারহুল আকীদাতিত তাহাওয়িয়া পড়া 
না হলে এ বছর তা থেকে মাহরুম না 
হওয়া। মরহুম শায়খ নাসিরুদ্দীন 

র কাজ করা নুসখাটি 
আপাতত না দেখা ভালো। 


আয়িম্মায়ে দীনের যে ইখতিলাফ 
হয়েছে তার সাবাব ও হেতু কী সেটা 


শারহু নুখবাতিল ফিকার তো খুবই 
জরুরি কিতাব। এটাকে খুব ভালো 


জানতে পারবেন এবং হৃদয়ে প্রশান্তি 
অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ ৷ 


করে পড়া চাই। মোল্লা আলী আল- 
কারী (রাহ.)-এর একটি শারহ 


দুঃখের বিষয় হলো, আজকাল “ছাত্ররা 
মিশকাত মানেই, দরসে মিশকাত 
বুঝে । এটা স্বীকার্, ওটা একজন বহু 


লিখেছেন, তা দেখতে পারেন । মরহুম 


বড় _উসতাযুল হাদীসের দরসী 
তাকারীরের সংকলন। সহজ 


সংগ্রহ করার দরকার 


উপস্থাপনা এবং “ফাইনাল পরীক্ষার" 
জন্যে সহায়ক (1)। কিন্তু আমি মনে 


আবদুল মালেক হাফিযাহুল্নাহ এর 
ওপর একটি বিশদ ইলমী কাজ 


করি, এটাকেই মিশকাত মনে করা 


করেছেন, যা এখনও পা-্লিপি 


আমাদের ইলমী যাওকের দৈন্যতা ও 


আকারে রয়েছে । কতিপয় বন্ধুর নিকট 


শূন্যতার পরিচায়ক । অবশ্য মাওলানা 
জুনায়েদ বাবুনগরী হাফিযাহুল্লাহর 
আব্বা মাওলানা আবুল হাসান চাটগামী 
(রহ.)-এর তানযীমুল আশতাত 
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ওটার কিছু অংশ দেখার সুযোগ 
হয়েছিল। খুবই উপকারী । ছেপে 
আসলে তা থেকে কোনো তালিবুল 
ইলম মাহরুম থাকা ঠিক হবে না 


মুতালাআ করে নেওয়া চাই। 


জালালাইন 

তাফসীরে জালালাইনের উরদু/বাংলা 
শারহ দেখে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে 
না। আরাবিও শুধু হাশিয়াতুস সাওয়ী 
দেখা যেতে পারে। এটি তিন খে 
প্রকাশিত। তা ছাড়া শারহ দেখার 
চেয়ে অপরাপর তাফসীরপগ্রন্থ দেখাই 
ভালো । যেমন তাফসীরে ইবনে কসীর, 
তাফসীরুল কুরতুবী, আত-তাফসীরুল 
মুনীর প্রভৃতি । এর সাথে আহকাম 
সংক্রান্ত আয়াতগুলোর তাফসীর 
বিষয়ক পৃথক অনেক গ্রন্থ রয়েছে; 
সেগুলো দেখে নেওয়া চাই। যেমন- 
আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস ও 
আহকামুল কুরআন লিত থানবী 
প্রভৃতি। এরপর উলুমুল কুরআন ও 
উসুলুত তাফসীর বিষয়ক প্রচুর কিতাব 
এ বছরই পড়ে নেওয়া দরকার । 
যেমন- মানাহিলুল ইরফান, আত- 
তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরন ও 
আল্লামা তকী ওসমানীর উলুমুল 
কুরআন ইত্যাদি । 

কদীর ও আল-বিনায়া দেখা যেতে 
পারে। ফতহুল কদীরের সাথে ইনায়া 
ও কিফায়া সংযুক্ত আছে সেগুলোও 
মুতালাআ করা চাই। হাদীসের 
তাখরীজ এবং এ সংশ্লিষ্ট আলোচনার 
জন্যে হিদায়ার হিন্দুস্তানি নুসখার সাথে 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)- 
এর আদ-দিরায়া সংযুক্ত আছে । তবে 
তা যথেষ্ট নয়। এজন্যে অবশ্যই 
যায়লায়ী (রহ.)-এর নাসবুর রায়া 
অধ্যয়ন করা দরকার । তাছাড়া যেহেতু 
এ শ্রেণিতে কিতাবুল বুয়ু পড়ানো হয় 
তাই আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং 
আধুনিক বিশ্বে ইসলামি অর্থনীতির 
প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক 
সমসাময়িক আলিমদের লেখাগুলো 
পড়া চাই। এক্ষেত্রে শায়খুল ইসলাম 
তকী ওসমানি হাফিযাহুল্লাহর 
কিতাবগুলো সবচেয়ে অগ্রগণ্য । 


-_ুট আত্তাত্তহীদ ১৬ 
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তারপর মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ক 
একটি কিতাবও এ জামায়াতে পড়ানো 
হয়। সেটাও খুব ভালো করে পড়া 


উরদু ও বাংলা বইগুলো পড়া ভালো 
হবে। 
নুকুল আনওয়ার এ জামায়াতে 


দরকার। এর সাথে উলুমুল হাদীসের 


কিতাবুস সুন্নাহ থেকে পড়ানো হয় 


প্রাথমিক কিছু কিতাব পড়ে নিলে 
আগামীর রর ৬ যেমন_ 
লামাহাত লিল , আল- 
মাদখাল ০১ হাদীসিশ 
শারিফ, এ কিতাব পড়লে এবিষয়ক 
আরো অনেক নির্দেশনা পাওয়া যাবে। 
সর্বশেষ কথা হলো, যেহেতু এ ক্লাসে 


তালিবুল ইলমের জন্যে এ অধ্যায়টি 


বিশ্লেষণের পেছনে সময় ব্যয় না করে 


অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে মুতালাআ 


কুতুবখানার ফরমায়েশে আদিল্লাতুল 


করা জরুরি। এর সঙ্গে উসূলুল ফিকহ 
বিষয়ক হানাফী ফিকহের অপরাপর 
লেখকদের গ্রন্থ সংগ্রহ করা উচিত 


হানাফিয়ার তারজামা ও তা'লীকের যে 
কাজ অধমের দ্বারা করানো হয়েছে 
সেখানে বিস্তারিত কোনো আলোচনা 


ল খুব ভালোভাবে রপ্ত করাঃ যাতে 


করা হয়নি। 


উসূল 
সমসাময়িক অনেক ফিতনার খ-্ন 


ফাইনাল পরীক্ষা নেই তাই পরীক্ষার 


করার যোগ্যতাও তৈরি হয়। 


সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, 
কুরআনে করীমের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় 


চিন্তা আপাতত মাথায় না রেখে নিজের 


মাকামাতুল হারিরী প্রাচীন আরাবি 


ইলমি ভিত মজবুত করে নেওয়ার 


সাহিত্যের একটি স্মৃতিফলক। এখানে 


জন্যে প্রচেষ্টা চালানো উচিত। 
তাফসীরে জালালাইনের সাথে 
বিষয়ভিত্তিক আয়াত মুখস্থ করা এবং 


মূল লক্ষ্য থাকবে, বেশি বেশি আরাবি 
শব্দের সাথে পরিচিতি হওয়া, অর্থ 
জানা । কুরআন-হাদীসে এ শব্দগুলো 


আদিল্লাতুল হানাফিয়া বা হাদীসের 
অন্য যে কিতাব এ জামায়াতে পড়ানো 


করা। এটাকে বলা হয়, তারজমাতু 
মাআনিল কুরআন । এখানে তাফসীর 
শিখা মুখ্য নয়। তাই বিশুদ্ধ ভাবার্থ 
এবং তদসতশ্রষ্ট একান্ত প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলো জানাই যথেষ্ট । 


ব্যবহৃত কি না? হলে কোথায়, কোন 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা জানার ও 


হয়, তার সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচুর 


বুঝার চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে আল্লামা 


পরিমাণে হাদীস মুখস্থ করে নেওয়া 
খুবই জরুরি ও উপকারী । 


মুখতাসারুল মাআনী 

মুখতাসারুল মাআনীর জন্য আমাদের 
কোনো কোনো তালিবুল ইলম সাথী 
তাকমীলুল আমানী আর নায়লুল 
আমানী এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে 
পড়েন, তা উচিত নয়। যারা আরাবি 
পড়তে ও বুঝতে পারেন (এবং এ 
জামায়াতের ছাত্রের জন্য এমনই হওয়া 
চাই) তারা যদি শারহ দেখতে চান 
তবে হাশিয়াতুদ দুসৃকী ভালো হবে 
এতে কিছু কাজের কথা মিলতে পারে 
অন্যথায় শারহ না দেখে এ বিষয়ক 
অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা দরকার 
যেমন- জুরজানীর আসরারুল বালাগা, 
সাইয়িদ হাশিমির জাওয়াহিরুল বালাগা 
প্রভৃতি | অবশ্য মুকাদ্দামার জন্যে 
শায়খুল হাদীস মাহমুদ হুসাইন (দা. 
বা.)-এর বুলুগুল আমানী সংগ্রহে রাখা 
যেতে পারে । 

হিদায়ার জন্য আগে কিছু কথা আরয 


এ সংক্রান্ত চলমান বিশ্বের কী 
সমস্যা ও সমাধান তা জানার জন্যে 
সমকালীন ফকিহদের লিখা আরাবি, 
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ইদরীস কান্ধলবী রেহ.)-এর আরাবি 
হাশিয়া 


পাকিস্তানের মাওলানা ইবনুল হাসান 
আব্বাসীর দরসে মাকামাতও কম 
সুন্দর নয়। আর শায়খুল আদব ই*যায 
আলী (রহ.)-এর আল-কুনুযুল 
ই'যাযিয়া (আমাদের দরসে সাধারণত 
যে মাকামাত সামনে থাকে তার সঙ্গে 
সেটা যুক্ত আছে) কিছুটা বিস্তারিত। 
তা ছাড়া শারহু মাকামাতিল হারিরি 
লিশ শুরায়শী (পূর্ণ মাকামাতের শারহ 
৬ খত) হিম্মতওয়ালাদের জন্যে। 
শব্দের একাধিক অর্থ মুখস্থ করা (পরে 
কোনো একটাও মনে না থাকা!) এর 
চেয়ে নির্দিষ্ট স্থানে কোন অর্থে ব্যবহৃত 


মাহাসিনুল বালাগা ফিল মাকামাতিল 
হারিরিয়া (আরাবি) নামে সিলেট থেকে 
ছাপা হয়েছে। 

আদিল্লাতুল হানাফিয়া খ্ব 
সময়োপযোগী একটা কিতাব । এর 


সাফওয়াতুত তাফাসির থেকে সহায়তা 
নেয়া যেতে পারে । উসতাষে মুহতারাম 
হযরত কালিগঞ্জভী (দা. বা.)-এর আল- 
লু'লুয়ু ওয়াল মারজান তো আছেই । 
সর্বশেষ কথা হলো, ইলমি ইস্তি'দাদ 


ভাষাকে আয়ত্তে আনা। 
আরাবিতে লেখা । মাঝে মাঝে আরাবি 
ও বাংলায় বিষয়ভিত্তিক ইলমি মাকালা 
ও প্রবন্ধ রচনার অভ্যাস গড়ে তুলা। 
সর্বোপরি নিজের তা'লীমী মুরব্বির 
সাথে মাশওয়ারা করে যে কোনো 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা । 


শরহে জামী 

প্রশ্নঃ আমি এ বছর শরহে জামী 
জামায়াতে পড়ব এবং আমাদের 
মাদরাসায় এ কিতাবের পরিবর্তে 
শরহে ইবনে আকিল পড়ায়। হুযুরের 
নিকট বিনীত নিবেদন আমাদের জন্য 
অর্থাৎ জামায়াতে শরহে 
ছেলেদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক 
কিছুকথা পেশ করবেন। হুযুরের নিকট 
আরেকটি প্রশ্ন হলো, আমাদের 
মাদরাসায় কাফিয়ার পরিবর্তে কতরুন 
নিদা এবং শরহে জামীর পরিবর্তে 
শরহে ইবনে আকীল পড়ানো হয়। 


হাদীসগুলোর বিশুদ্ধ পাঠ ও অনুবাদ 
জানাই আপাতত যথেষ্ট । বিশদ ব্যাখা 


হুযুরের কাছে এর ভালো দিক মন্দ 
দিক সম্পর্কে জানতে চাই? এবং 


তো পরে বড় বড় জামায়াতগুলোতে 
পাওয়া যাবে। সুতরাং ব্যাখা- 


আমাদের মাদরাসায় মানতিক মোটেও 
পড়ানো হয় না তবে তাইসীরুল 
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মানতিক এবং মিরকাত সামান্য একটু 


ফিকহের অপরাপর লেখকদের গ্রন্থ 


পড়ানো হয়েছিল। হয়তো সামনে আর 
পড়ানো হবে না। বর্তমানে 

মানতিকের প্রয়োজনীয়তা আছে? এবং 
হুয়ুরের কাছে জানতে চাইবো, বর্তমান 


সংগ্রহ করা উচিত। উসুল খুব 


প্রভৃতি গ্রন্থ দেখতে পারেন। আর শুধু 
শারহ নয়, মৌলিক কিছু কিতাবও 


ভালোভাবে রপ্ত করা; যাতে কুরআন- 


দেখতে পারেন, যেমন_ সিবাওয়াইহর 


সুনাহ থেকে আহকাম আহরণের 
পদ্ধতি জানা হয়, সেগুলোর আলোকে 


যুগে উরদুর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? 


নিত্যনতুন মাসায়েলের সমাধান 


উল্লেখ্য যে, আমাদের মাদরাসায় 
উরদুও পড়ানো হয় না। 

উত্তর: আসলে আপনাদের জামিয়ায় এ 
জামায়াতে কোন কোন কিতাব পড়ানো 


আল-কিতাব, ইবনে 
(জিনি/জুনি)-এর আল-খাসায়িস, 
আবুল বারাকাত আল-আনবারীর 


আবিষ্কার করা যায় এবং সমসাময়িক 
অনেক ফিতনার খন করার 
যোগ্যতাও তৈরি হয়। 

বড় একটা কাজ হলো, এ জামায়াতে 


তার জামায়াতু মাআনিল কুরআনের যে 


সক্ষম হওয়া চাই। কুরআনে করীমের 
সঙ্গে সম্পর্ক যেন মজবুত হয়। 
দুরুসুল বালাগা অথবা বালাগাতের যে 


বুরহানুদ্দীন 
(রহ.)-এর জীবনের 
বিভিন্ন দিক, বিশেষত ইলমে হাদীসে 
তার মাকাম এবং হিদায়া কিতাব 


কিতাবই পড়ানো হয়, ভালো করে 
পড়া। আল-বালাগাতুল ওয়াহিহা 
কিংবা সমসাময়িক লেখকদের অন্য 
কোনো কিতাব; যেখানে কুরআন- 
হাদীস থেকে বেশি বেশি উদাহরণ 
পেশ করা হয়েছে সেগুলো সম্পূরক 


সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, বিশেষত এতে 
উদ্ধৃত হাদীসগুলোর মান ইত্যাদি কিছু 
বিষয় নিয়ে অধমের আল-ইমামুল 
মারগিনানী ওয়া _কিতাবুহুল 
(আরাবি, অপ্রকাশিত, আল্লাহ পাক 
যেন ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন) 
গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে। যাই হোক 
(রহ.)-এর ফতহুল কদীর এবং 
বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.)-এর 
আল-বিনায়া দেখা যেতে পারে। 
ফতহুল কদীরের সাথে ইনায়া ও 
কিফায়া সংযুক্ত আছে সেগুলোও 
মুতালাআ করা চাই। হাদীসের 
তাখরীজ এবং এ সংশ্লিষ্ট আলোচনার 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)- 
এর আদ-দিরায়া সংযুক্ত আছে। তবে 
তা যথেষ্ট নয়। এজন্যে 
জামালুদ্দিন যায়লায়ী (েহ.)-এর 
নাসবুর রায়া অধ্যয়ন করা দরকার । 
নুরুল আনওয়ার এমনিতেই একটি 
শারহ ও বিশদপগ্রনহ্থ। এর কোনো শারহ 
দেখার প্রয়োজন নেই। এর সঙ্গে 
উসূলুল ফিকহ বিষয়ক হানাফী 
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অধ্যয়নের জন্যে সঙ্গে রাখা উচিত 
আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের ওখানে 
এ জামায়াতে আরাবি আদাবের 
উপযুক্ত কোনো কিতাব পড়ানো হয় 
সেটা খুব যত্বসহকারে মন দিয়ে পড়া 
আমাদেরকে আরাবি ভাষা পূর্ণূপে 
আয়ত্ত ও আত্মস্থ করতে হবে 
কুরআন-সুন্নাহর সহীহ ও সরাসরি 
জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আরাবির কোনো 
বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্বে এটি 
আন্তর্জাতিকমহলে স্বীকৃত, সমাদূত ও 
প্রয়োজনীয় একটি ভাষা । আরাবিকে 
একটি জীবন্ত ভাষা হিসেবে শিখতে 
হবে । শুনা ও বলায়, পড়া ও লেখায় 
পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। 
আরাবিতে বক্তৃতা দেওয়া ও প্রবন্ধ 
লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে । 
এবার আসি শরহে ইবনে আকিলের 
কথায়। এটি মূলত আলফিয়াতু ইবনে 
মালিকের একটি নামকরা ভালো 
শীরহ। খুবই উপকারী । এর সঙ্গে 
আলফিয়ার অন্যান্য শারহ যেমন- 
ইবনে হিশামের আওযাহুল মাসালিক, 


শারহুল উশমুনী, শারহুশ শাতিবী আমীন 
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লাবিব, সুযুতীর হামউল হাওয়ামি 
ইত্যাদি। 
আকাবিরে ওলামা সময় ও পরিস্থিতি 
বিবেচনায় রেখে একেক জায়গায় 
একেক কিতাব উপযোগী মনে 
করেছেন। সে জন্যে আমার মনে হয়, 
শারহে ইবনে আকিলকেই গুরুত্ব দিন 
উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। ইবনে 
র কাতরুন নাদাও উপকারী 
এবং সময়োপযোগী একটি কিতাব । 
বন্তত মুতাকাদ্দিমিন নাহু শাস্ত্রের জন্যে 
মুতুনের পর কাতরুন নাদা দিয়েই এ 
ফনের নতুন দিগন্তে তালিবুল ইলমদের 
প্রবেশ করতে বলতেন । 
পূর্ববর্তী আলেমগণের কিতাবাদিতে 
অনেক মানতিকি পরিভাষা ব্যবহৃত 
হয়েছে। তো ইলমুল মানতিকের বড় 
বড় কিতাব না পড়লেও, প্রাথমিক এ 
কিতাবদ্বধয়কে অবহেলা না করা। 
অন্ততপক্ষে তাদের কিতাবে ব্যবহৃত 
পরিভাষাগ্তলো বুঝতে সহায়ক হবে । 
উরদু ভাষা না জেনে মুহাক্কিক আলেম 
হওয়া যাবে না, বিষয়টি তো এমন 
নয়। তবে যেহেতু আমাদের এ 
উপমহাদেশের আকাবির ওলামা এ 
ভাষায় অনেক বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ইলমী 
খিদমাত আনজাম দিছেন সেগুলো 
থেকে উপকৃত হওয়ার নিয়তে উরদু 
ভাষা শিক্ষা করা ভালো কথা এবং 
প্রত্যাশিত । তবে মূলকে নষ্ট করে নয় 
যাই হোক, সময় ও সুযোগ থাকলে 
আপনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উরদু 
শিখতে চাইলে এবং পারলে তা হবে 
সোনায় সোহাগা । 
সঙ্গতকারণে বিস্তারিত লেখা সম্ভব 
হলো না। আল্লাহ তাআলা যেন 
আপনাকে, আমাকে, আমাদের 
সবাইকে তার দীনের মুখলিস ও 
মুতকিন খাদিম হিসেবে কবুল করেন। 
] 
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কুরবানী: ইতিহাস, মাসায়িল ও তাৎপর্য 


পরিমার্জনায়: আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) 


সংকলনে: মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


কুরবানীর 

রা যে 
বিধান চালু আছে, তা আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং প্রত্যেক 
সামর্থবান মুসলমান কে অবশ্যই প্রতি 
বছর তা করতে হয়। এ কুরবানীর 
ইতিহাস বহু প্রাটান। আদি পিতা হযরত 
আদম /গ্ি হতে কুরবানীর ধারা সূচনা 


“আর আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী 


করেছ।” নবী ইবরাহীমের চরম ত্যাগ ও 


নির্ধারণ করেছি যেন তারা আল্লাহ প্রদত্ত 


খোদাভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ করে মহান 


চতুষ্পদ জন্ত যবেহ করার সময় আল্লাহর 
নাম উচ্চারণ করে।” 

সুতরাং বোঝা যায় যে, মানবজাতির প্রতি 
কুরবানীর এশী নির্দেশ নতুন কোন বিধান 
নয়। এটি মানবজাতির সূচনাকাল থেকে 
চলে আসা একটি বিধান। তারপরেও 


হয়। যখন তাঁর দু' পুত্র হাবীল ও কাবীল 


বিভিন্ন যুগে জাতি ও কালের বিবর্তনে এ 


বিবাদে লিপ্ত হয়। তারাই প্রথমে কুরবানী 


কুরবানীটি চিরন্তন রবের নামে না করে 


পেশ করেছিলেন । হাবীল নিজের পশু পাল 
হতে একটি দুম্বা আর কাবীল নিজের শস্য 
ভান্ডার হতে কিছু শস্য আল্লাহর নামে 
কুরবানীর জন্য পেশ করেন। অতঃপর 
প্রথা অনুযায়ী আসমান হতে আগুন এসে 


হাবীলের পুড়ে ফেলল আর 
পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে 


সুরা আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে 
বর্ণিত হয়েছে। হযরত আদম /রন্ি-এর 
পুত্দ্বয়ের অনুসৃত কুরবানীর এ ধারাটি 
পরবতীতে প্রায় সকল জাতি অনুসরণ 
করে আসছিল। সুরা হজ্জের ৩৪ নং 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

0৮ এ৯। 21১62 645 একর ছা ৬৪৪2 


হুর 


890৩9124296 93০8865 


বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লাহ তাআলা তার 
কুদরতের ফয়সালায় ইবরাহীম /-এর 
মাধ্যমে বিশেষভাবে এ কুরবানীর ধারাকে 
কেবল তারই জন্য নির্দিষ্ট করার ফরমান 
জারি করেন। হযরত ইবরাহীম 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে সব 
অগ্নিপরীক্ষায় চরম কৃতিতের সাথে উত্তীর্ণ 
হয়ে খলীলুল্লাহ খিতাবে ভূষিত হন, সে 
সবের মধ্যে তার প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র 
ছেলে ইসমাইল এক-কে আল্লাহর 
করার ঘটনাটি অন্যতম। ফলে আল্লাহর 
বানী নাধিল হল যে, (হে ইবরাহিম) “তুমি 
স্বপ্নের আদেশকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৪ 


আল্লাহ খুশি হয়ে বেহেস্তী দুম্বা পাঠিয়ে 
দেন। হযরত ইসমাইল এ-এর ত্যাগ- 
তিতীক্ষার আদর্শ, সংথাম সাধনার আদর্শ, 
প্রেম ও নৈকট্যের আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত 
অবিস্মৃত স্মৃতিরূপে আমাদের মাঝে চির 
জাগরুক হয়ে থাকবে। তা ছাড়া এ 
কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে পুরো 
মুসলিম জাতির জন্য একটি পালনীয় রীতি 
হিসেবে খোদায়ী নির্দেশ সাব্যস্ত হয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে, 


0566 05466 2৯51 হও সর 


2 তপ 2& 


৮2816$2৩৪ 
6] 
“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী 
মিল্লাতের অনুসরণ কর ।”২ 


পু 

কুরবানী ইসলামের একটি _ গুরতৃপূর্ণ 
ইবাদত ও হযরত ইবরাহীম এবং 
ইসমাঈল এ-এর স্মৃতিবিজড়িত 
সুন্নাত ৷ হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের এক 
প্রশ্নের উত্তরে নবীজী এজ ইরশাদ করেন 
যে, 


২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ৩:৯৫ 
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৯১৬৪০ 0505 485, :0$ 
“কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা 
ইবরাহিম /ঞি-এর স্মৃতি বিজড়িত একটি 
সুন্নাত।” সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা 
করলেন, এতে আমাদের কী? তিনি 
বলেন, “কুরবানীর পশুর প্রতিটি লোম বা 
কেশের বিনিময়ে একটি করে নেকী 
রয়েছে।' এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও উটের 
পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী 
রয়েছে 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা কট থেকে 
বর্ণিত, মহানবী উজ ইরশাদ করেন, 
একি 4০৪ (6৪, 
254509555941015745, 
৭৬০৫৪48৮5৬8 


14861555০৯৯ ৮ ৫৪539৩০ 


“কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ তাআলার 
নিকট পৌছে না, পৌছে না তার রক্তও। 
তবে তোমাদের তাকওয়াই তার কাছে 
যায়।” 


ঈদুল আযহার দিনের সুনাতসমূহ 

১. শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে যথা 
সাধ্য সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ 
করা। 

. মিসওয়াক করা। 

গোসল করা । 

. উত্তম কাপড় পরিধান করা। 

খোশবু লাগানো । 

সকালে জামায়াতে নামায আদায় 

করা। 

৭. সকালে সকালে ঈদের মাঠে যাওয়া । 

৮. কিছু না খেয়ে ঈদের নামায পড়া ও 
কুরবানীর পরে খাওয়া। সম্ভব হলে 
কুরবানীর জন্তর গোশত দিয়ে সে 
দিনের খাওয়াটা শুরু করা । 


লে সি ০০৩৫ 


“ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী ব্যতীত বনি 
আদমের অন্য কোন আমল আল্লাহর নিকট 
অধিক প্রিয় নয়। কিয়ামত দিবসে 
কুরবানীকৃত পশুকে তার শিং, লোম এবং 
খুরসহ হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা 
হবে এবং নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে । 
আর কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর নিকট 
কবুল হয়ে যায়। সুতরাং এ সব নেকীর 
প্রতি লক্ষ্য করে কুরবানী করে তোমরা 
সন্তুষ্ট থাক ।”ঃ 

প্রতিবছর আমরা যে পশু কুরবানী করছি, 
তার গোশত তো আমরাই খাচ্ছি। তার 
চামড়া-হাড় দ্বারা তো আমরাই উপকৃত 
হচ্ছি। কুরবানীর পশুর কোন কিছুই 
আল্লাহর নিকট পৌছে না। তাহলে এই 


৩৯5৬4েঞএ৫রেড 
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৯. উচ্চৈ€স্বরে তাকবীর বলতে বলতে 
যাওয়া। 

১০.ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া । 

১১. ঈদগাহে যাতায়াতের সময় রাস্তা 
পরিবর্তন করা । 

১২. কোনো ওজর না থাকলে পায়ে হেটে 
ঈদগাহে যাওয়া । 


উল্লেখ্য যে, সাদাকায়ে ফিতরের নিসাব বা 
পরিমাণ প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
হওয়া শর্ত ।৮ 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার 
ক্ষেত্রে উক্ত নিসাবের ওপর এক বছর 
হওয়া শর্ত নয় এবং নিসাবের মালে 

(যা বৃদ্ধি পায়) বা ব্যবসার মাল হওয়াও 
প্রয়োজন নয় ।” 

মাসআলা: বড় বড় ডেগসমূহ, উন্নতমানের 
আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য নয়। এজন্য 
এগুলোর মুল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, 
তাহলে কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে ।১ 
মাসআলা: জমির মূল্য নিসাবের মধ্যে 
শামিল নয়। কিন্তু তার ফসল যদি 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে এবং তার 
মুল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হবে ।১১ 

মাসআলা: নিসাবের মালিক হওয়ার জন্য 


সোনা-রুপার নিসাব পুথকভাবে হওয়া 
জরুরি নয় বরং দুটি যদি সাড়ে 
বায়ান্ন তোলা রুপার যর সমান হয় 
তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ।* 


মাসআলা: স্ত্রীলোকের যদি নিসাব পরিমাণ 
নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র থাকে তাহলে 
তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ।+5 


মাসআলা: গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর 


১৩.ঈদের জামায়াতের আগে ইশরাকের 
নামাযসহ কোন ধরনের নফল নামায 
না পড়া। 


কুরবানী কখন কার ওপর ওয়াজিব 
মাসআলা: স্বাধীন মুকীম স্থায়ী অধিবাসী) 
এবং কুরবানীর দিন যে মুসলমানের নিকট 
সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় এরূপ 
পরিমাণ মাল মজুদ থাকে, তার ওপর 
কুরবানী করা ওয়াজিব ।১ 


মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর 
সময়ে শরয়ী মুসাফির অর্থার্থ স্বীয় বাড়ি 
থেকে ৪৮ মাইল দুরতেের সফরে থাকে, 


ও. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ১৯২৮৩, হযরত 
ইয়াজীদ ইবনে আরকম কট থেকে বর্ণিত 

* আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর, 
যুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩ 
হাদীস: ১৪৯৩ 


তাহলে সেই ব্যক্তির ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব নয়৷" 


« আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৭ 

১ ইবনে আবিদীন, ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৫, পৃ. 
১৯৮ 

" মাওলানা জমিল আহমদ সাকরূধওয়ী, 


আশরাফুল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩ 


দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে কোন 
জন্ত ক্রয় করে তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে । কেননা তার ক্রয় 
করাটাই মান্নতের পর্যায়ে পড়ে যা আদায় 
করা ওয়াজিব ।১১ 

মাসআলা: কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ 
থেকেই ওয়াজিব হয়ঃ স্ত্রী ও বড় সন্তান- 
সন্ততির পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয় না।৯ 
মাসআলা: স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর 
কুরবানী করা এবং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর 


৮ ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রীগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ২৯২; (খে) ইবনে 
আবিদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮ 

১১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

+২ ইবনে আবিদীন, পাওক্ত, পৃ. ১৯৮ 

»* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, দূ ১৯৮ 

»* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 

*ং ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
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কুরবানী করা ওয়াজিব নয় ।৯৬ হ্যা, যদি 
অনুমতি নিয়ে একে অপরের কুরবানী 
করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় হয়ে 
যাবে |১৭ 

মাসআলা: যদি কোন লোকের দশটি ছেলে 
সকলেই একসাথে থাকে তাহলে শুধু 
পিতার ওপরই কুরবানী ওয়াজিব হবে। 
তাহলে তাদের কুরবানী পিতার ওপর 
ওয়াজিব হয় না।*” 

মাসআলা: যদি কোন বালিগ সন্তান নিসাব 
ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর ভিন্নভাবে 
কুরবানী করা ওয়াজিব ।১৯ 
মাসআলা: কোন কোন স্থানে মানুষ এক 
বছর নিজের নামে এক বছর ছেলের নামে 
আর এক বছর নিজের স্ত্রীর নামে কুরবানী 
করে অর্থাৎ প্রতি বছর নাম পরিবর্তন 
করতে থাকে এটা জায়িয নয়। বরং যার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, প্রতি বছর 
শুধু তারই কুরবানী করা কর্তব্য। অন্যের 
হবে না।১ 

মাসআলা: যদি কেউ নিজের নামে 
কুরবানী না করে অন্যের নামে করে, 
তাহলে তার নিজের জিম্মায় ওয়াজিব বাকী 
থাকবে ।১৯ 

মাসআলা: যদি কোন মহিলার উসুলকৃত 
মোহর, নিসাব (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার 
মূল্য) পরিমাণ হয় তাহলে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব ।১২ 

মাসআলা: পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা যদি 
একই সাথে কুরবানী করে তাহলে তাদের 


৯* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
১৯৭ 
১২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


২০০ 
»” ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৫ 
২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


১৯৫ 
২২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৮৭ 
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ওয়াজিব য র 
জিম্মা থেকে কুরবানী আদায় হবে না; বরং 
বাকী থেকে যাবে ।৯ 

মাসআলা: কোন লোক যদি কুরবানীর 
মধ্যে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয় ।২৫ 
মাসআলা: বিশুদ্ধ মতানুসারে ছোট ছেলে- 
মেয়েদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা 
ওয়াজিব নয় 1৯৬ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্য জন্ত ক্রয় করা 
হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই তা মারা 
গেল। যদি ক্রেতা ধনী হয় তাহলে 
আরেকটি জন্ত খরিদ করে কুরবানী দেওয়া 
ওয়াজিব । আর যদি সে গরীব হয়, তাহলে 
আরেকটি দেওয়া জরুরি নয় ।২৭ 


মাসআলা: যদি ব্যবসার সম্পদ বা 
পার্টনারশিপ ব্যবসার মাল এমন ব্যক্তির 
নিকট রয়েছে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত অথবা 
নিসাবওয়ালা ব্যক্তির মাল যদি কোম্পানির 
বা শরীকদারের নিকট থাকে তার থেকে 
নেওয়া অসম্ভব হয় এ অবস্থায় তাদের 
নিকট যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন 
বিক্রয়যোগ্য মাল থাকে তবে তা বিক্রয় 
করে কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব ।৯৮ 


২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 

২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০৯ 

২৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০০ 

২ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, খ. ৪, পৃ. ৫২০ 

২৮ (ক) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
ইমদাদুল ফাতাওয়া, মাকতাবায়ে দারুল 
উলুম, করাচি, পাকিস্তান (১৪৩১ হি. 


মাসআলা: নিসাবের মালিক যদি কুরবানীর 
তাহলে তার ওপর দুটি কুরবানী করা 
ওয়াজিব । একটি নজর মান্নতের, দ্বিতীয়টি 
নিসাবের ।১৯ 


মাসআলা: কোন গরীব ব্যক্তি যদি নিজের 
পক্ষ থেকে কুরবানী না করে কোন মৃত 
ব্যক্তির তরফ থেকে করে তাহলে 
জায়িয।” কারণ যদি কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি 
নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং 
তার খাদ্য অপরকে দিয়ে দেয় তাহলে 
এটা যেমন জায়িয, অনুরূপ মৃতের পক্ষ 
থেকে কুরবানীও জায়িয, কিন্ত যদি সেই 
ব্যক্তি অসিয়ত না করে যায় তাহলে এ 
কুরবানী জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই 
আদায়, হবে; সওয়াব মৃত ব্যক্তিও 
পাবে ।5 


কুরবানীর পণ্ড ও শরীকদার 
মাসআলা: যদি কোন অধিক সম্পদশালী 
লোক শুধু একটি বকরী বা বড় জন্তর 
থেকে মাত্র একটা অংশ দেয় তাহলে তার 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে ।৩২ 
মাসআলা: ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা 
করা জায়িয এবং এ জাতীয় পশুই 
কুরবানীর জন্ত | 
২০১০ খরি.), খ. ৩, পৃ. ৫৫৩; (খ) মোল্লা 
নিযাম উদ্দীন, গ্রাণক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৫ 
২৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পূ. ২০৩ 
১০ মুফতী মাহমুদ হাসান গন্গুহী, গ্রাণুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 
৩, মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 
৩২ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 


কিফায়াতুল মুফতী, খ. ৮, পৃ. ১৯৪ 
১ মোল্লা নিষাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


১৯৯ 
আত্তান্তহীদ ২১ 
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মাসআলা: এ পশু ব্যতীত অন্য জাতীয় 
জন্ত যেমন- হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি দ্বারা 
কুরবানী জায়িয নয় | 

মাদী দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই কুরবানী 
করতে পারে ।” যদি এগুলো দ্বারা 
একাধিক ব্যক্তি কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী আদায় হবে না| 

মাসআলা: কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও 
উটের মধ্যে এক থেকে সাত জন লোক 
শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারে |? 
মাসআলা: একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম, যখন তার মূল্য গরু, 
মহিষ ইত্যাদির সাত অংশের এক অংশের 
সমান অথবা বেশি হয় 1৩ 

মাসআলা: নর ও মাদী জন্তর মধ্যে যদি 
উভয়ের মূল্য ও গোশত সমান হয় তাহলে 
মাদীর কুরবানী উত্তম 1 

মাসআলা: যদি বড় জন্তর মধ্যে কারো 
অংশ সাত ভাগের একভাগ থেকে কম হয় 
তাহলে একজনেরও কুরবানী হবে না ।৯” 
মাসআলা: তবে হ্যা, বড় জন্ততে যদি সাত 
শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় শরীক বা 
তিন শরীক তাহলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্ত 
শর্ত হলো কারো অংশ যেন একভাগ 
থেকে কম না হয়।৯১ 

মাসআলা: এরূপভাবে শরীকী জন্তর মধ্যে 
প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা অন্যান্য 
নৈকট্য লাভের নিয়ত হতে হবে; যেমন 
আকীকা, মান্নত, নফল কুরবানী প্রভৃতি ।২ 
মাসআলা: সাত শরীকের মধ্যে কারো যদি 
শুধু গোশ্ত খাওয়ার অথবা বিক্রয় করার 
হয়ে যাবে ৪৩ 


৩৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

ও ইবনে আবিদীন, গ্রাণ্ক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 

৩” মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩১ 

৩৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

৯” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


* ইবনে আবিদীন, প্রাণ, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
*২ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
১৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 


মাসআলা: উত্তম হলো, জন্ত ক্রয় করার 
পূর্বেই অংশীদার নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং 
সকলের নিয়ত জেনে নেয়া ।** যদি কারো 
উদ্দেশ্য কুরবানী বা নৈকট্য লাভ ব্যতীত 
অন্য কিছু হয়, তাহলে তাকে অংশীদার 
করা যাবে না।*৫ 


মাসআলা: যে জন্ত কয়েকজনে মিলে ক্রয় 


হবে; কিন্তু শর্ত হলো শরীক সাতজনের 
মধ্যেই সীমিত থাকতে হবে ।৯৮ 

মাসআলা: যদি জন্ত ক্রয় করার সময় 
কাউকে শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, বরং 
পুরো গরুই একাই কুরবানী করার ইচ্ছা 
হয়, তাহলে এ গরুর মধ্যে কোন শরীক 
না নেয়াই ভালো। কিন্তু যদি কাউকেও 


করা হয়, তা সকলের অনুমতি ব্যতীত 
কোন কারণবশত: বিক্রয় করা অথবা 
পরিবর্তন করা ঠিক নয় ।৯৬ 

মাসআলা: ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ 
অংশ ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম আজ 
বা পীর-আউলিয়ার নামে কুরবানী করলে 
দুরস্ত আছে। কিন্তু মাইয়্যতের নামে 
কুরবানী হবে না এবং মাইয়্যত সাওয়াবও 


কেননা মাইয়্যতের ভাগে ওয়াজিব ছিল না, তা স্তেও শরীক 


শরীক করে নেয়, তাহলে দেখতে হবে যে 
জন্ত ক্রয়কারী ধনী না গরীব । ধনী হলে 
তার জন্য শরীক নেয়া জায়িয হবে। আর 
গরীব হলে তার জন্য না জায়িয। 
তারপরও যদি শরীক করে নেয় তাহলে 
ওই গরীবের কুরবানী হবে না ।৯৯ 

মাসআলা: আর যে ব্যক্তি কুরবানী হতে 
পৃথক হয়ে গেল তার ওপর যদিও কুরবানী 


শ নত 


০] 
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- ৬৯ ০ সর 
হওয়ার কারণে তার ওপর কুরবানী 


| 


ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং যতক্ষণ 


কুরবানী করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী 


পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী না করা 


হবে এবং মাইয়্যত কুরবানীর সাওয়াব 
পাবে ।*? 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত ক্রয় করবার 
সময় যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি 
কোন লোক পরে অংশ নেয়, তাহলে 
ভালো, অন্যথায় আমি একাই কুরবানী 
দেব। তারপর সেই গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়িয 


** ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

** ইবনে আবিদীন, প্রাণ্তক্, খ. ৫, পৃ. ২১ 

১৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩২৪ 

৪৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৭৩ 


হবে অথবা তার অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য অংশীদারগণের 
কুরবানী হবে না।% 

মাসআলা: যদি কুরবানীর জন্ত যবেহ 
করার আগেই কোন শরীক মারা যায়, 
পরে যদি ওয়ারিসগণ মৃতের পক্ষ থেকে 
কুরবানী করার ইজাযত দেয়, তাহলে 


৪৮ মাওলানা জমিল আহমদ সাকরূধওয়ী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬ 


* কে) ইবনে , প্রা, খ. ৫, পৃ. 
২১ (খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. 
৬, পৃ. ৩৩৭ 


₹০ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৬ 


আগস্ট'১৫ ল্য আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


সকলের কুরবানী সহীহ হবে। কিন্তু 
ওয়ারিশ বালিগ হওয়া শর্ত। যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালিগ না হয় 
অথবা বালিগ কিন্তু ইজাত না দেয় 
তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত শরীকের অংশ 
পৃথক না. করা হবে ততক্ষণ কারো 
কুরবানী সহীহ হবে না ।*১ 

মাসআলা: ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট বাচ্চার 
ক্ষেত্রে তার মায়ের দিকে দেখতে হবে। 
যদি এরূপ বাচ্চার মা গৃহপালিত হয়, 
তাহলে কুরবানী জায়িয। এভাবে 
আমেরিকান গাই শুয়ারের মতো না হয়ে 
গাই এর মতো হলে কুরবানী জায়িয 1৭২ 
মাসআলা: কুরবানীর জন্য মোটা, তাজা ও 
সুন্দর জন্ত ক্রয় করা মুস্তাহাব। হাদীস 
শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে খোদা 
উট খুব সুন্দর হষ্ট-পুষ্ট জন্ত দ্বারা কুরবানী 
করেছেন ।%ঃ 

মাসআলা: খাসী ও বলদ জন্ত দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম ।% 

মাসআলা: গর্ভবতী জন্তর কুরবানী 
জায়িয। কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার সময় 
মাকরূহ | 

মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্ত গর্ভবতী 
বলে জানা ছিল না, কিন্তু যবেহ করার পর 
পেট হতে বাচ্চা বের হলো । এখন বাচ্চা 
যদি জীবিত বের হয় তাহলে তাকে যবেহ 
করে খাওয়া জায়িয 1৬ 

মাসআলা: চুরির জন্ত দ্বারা কুরবানী করা 
জায়িয নয়।৫? 

মাসআলা: যদি কোন জন্ত কারো নিকট 
নির্দিষ্ট অংশের ওপর পালন করতে দেওয়া 
হয়, তাহলে পালনকারী তার মালিক হয় 
না। সুতরাং ওই পালনকারী থেকে সেই 
জন্ত ক্রয় করে কুরবানী করা জায়িয হবে 


৫১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 

৫২ ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

«৩ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৭ 

৪ ইবানে আবিদীন, পরাগ, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

৫৫ ইবনে আবিদীন, প্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

৫৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ ২০৭ 

৫৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৫০ 


না। বরং তার প্রকৃত মালিকের নিকট 
থেকে ক্রয় করতে হবে ।৭” 


মাসআলা: অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী যদি 
কেউ তার বিনা অনুমতিতে দেয়, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না।* যার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে তার পক্ষ থেকে 
কুরবানীর জন্য অনুমতি নেওয়া 
ওয়াজিব ।১ 


মাসআলা: যে জন্ত সব সময় নাপাক 
ভক্ষণ করে, সে জন্তর কুরবানী জায়িয 
নেই ।৬১ 


মাসআলা: ধনী লোকের কুরবানীর জন্ত 
পরির্বতন করা জায়েয়। আর দরিদ্্য যদি 
কুরবানীর দিনের পূর্বেই ক্রয় করে থাকে 
তাহলে সেও পরিবর্তন করতে পারবে ।১২ 


মাসআলা: কুরবানীর উপযোগী জন্তর 
মধ্যে কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, 
নর হোক বা মাদী এক বছর পূর্ণ হওয়া 
জরুরি । তবে যদি ছয় মাসের দুম্বা ভেড়া 
এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, দেখতে এক 
বছরের মতো মনে হচ্ছে অর্থৎ এক বছর 
বয়সের দুম্বা বা ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে 
কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে 
এরূপ ছয় মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা 
কুরবানী করা জায়িয। অন্যথায় জায়িয 
না। কিন্ত ছাগল যতই মোটা-তাজা হোক 
না কেন তার এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি; 
একদিন কম হলেও কুরবানী দুরস্ত হবে 
না ৬৩ 


মাসআলা: গাভী, বলদ, মহিষ নর বা 


মাসআলা: জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর পূর্ণ 
সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তার কথার 
ওপর নির্ভর করা জায়িয | 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত সর্বপ্রকার শরয়ী 
দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।** 
মাসআলা: যে জানোয়ারের জন্মসূত্রেই 
কান নেই তার না-জায়িয। আর 
যদি কান থাকে ছোট, তাহলে তার 
কুরবানী জায়িয হবে ।” যে জন্তর কান 
সোজাভাবে কাটা রয়েছে এবং সাধারণ 
নিয়মানুযায়ী ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী 
জায়িয। কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ 
অর্থাৎ তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে 
বেশি, অংশ কাটা তার কুরবানী জায়িয 
নয়। 


মাসআলা: এভাবে যে জন্তর এক 
তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি 
হয়ে গেল, তার কুরবানী জায়িয 


ঘাসের দিকে এগিয়ে যায় বা মুখ বাড়ায় 
তাহলে মনে করতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি 
আছে। অন্যথায় নেই।? 


মাসআলা: খোড়া বা লেংড়া জানোয়ার 
যদি কেবল তিন পায়ে চলে, চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখতেই পারে না। তাহলে তার 
কুরবানী জায়িয নেই। আর যদি এরূপ 
জন্ত চলার সময় চতুর্থ পা মাটিতে রাখে 
এবং তার ওপর ভর দেয়, কিন্তু খুঁড়িয়ে 


মাদীর দুই বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। একদিন 
কম হলেও কুরবানী জায়িয হবে না।৯ 


£” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২১৭ 

২ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 
” হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৫ 

৬ ইবনে আবিদীন, প্াওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

৬২ সম্পাদকমগ্ডলী, ফতাওয়য়ে দারুল উলুম, 
খ. ৭, পৃ. ১৮৭ 

০ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৪; (খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, 
খ. ৬, পৃ. ২১ 
৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, গ্রাণ্তক, খ. 
৫, পৃ" ২০৫ 


হাটে, তাহলে তার কুরবানী জায়িয। কিন্তু 
জন্ত যদি এত দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ যে, তার 
হাড়ে মোটেও মগজ নেই ও তাহলে তার 
কুরবানী না-জায়িয । 


১৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৫ 
৬৬ আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া ফী শরহি 


৩০০ 
৬ ইবনে আবিদীন, পরাগুজ, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 
০ 
” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 


২৯৩ 
৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৫-২০৬ 


আগস্ট'১৫  __লললল। আত্তান্তহীদ ২৩ 
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মাসআলা: যে জানোয়ারের মোটেই দাত 
নেই তার কুরবানী জায়িয হবে না। আর 
যদি কিছু দাত পড়ে গেছে; কিন্ত পড়ে 
যাওয়া দাতের চেয়ে বেশি বাকি রয়েছে 
তাহলে কুরবানী জায়িয |” 

মাসআলা: জন্মসূত্রেই যে জানোয়ারের শিং 


গেছে। সে আরো একটি জন্ত ক্রয় করল। 
অতঃপর কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যেই 
হারানো জন্তটি পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা 
তার ওপর যে কোন একটি জন্তই কুরবানী 


নেই অথবা শিং ছিল কিন্তু পরে ভেঙে 


করা ওয়াজিব। আর যদি গরীব লোকের 


গেছে তাহলে তার কুরবানী জায়িয । কিন্তু 
শিং যদি একেবারে মূলসহ উঠে যায় 
তাহলে তার কুরবানী জায়িয নেই । আর 
যে জন্তর শিংয়ের খোলটা উঠে গেছে কিন্ত 
তার মূল ঠিক রয়েছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয | 


মাসআলা: যে জন্তর রান বা অন্য কোন 
অঙ্গে লোহা গরম করে দাগ দেওয়া হয়েছে 
তার কুরবানী জায়িয | 

মাসআলা: যদি কোন গাভীর দুধের এক 
বাট কেটে যায় বা পড়ে যায় আর বাকী 
তিন বাট ঠিক থাকে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয ।% 

মাসআলা: যদি কুরবানী করার পূর্বেই 
জন্তর মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি হয়, 
যার কারণে কুরবানী না-জায়িয হয়, 
তাহলে তার পরিবর্তে অন্য জন্ত ক্রয় করে 
কুরবানী করতে হবে। আর যদি যবেহ 
করার সময় জন্তর লাফালাফির কারণে 
কোন দোষ সৃষ্টি হয় তাহলে কোন ক্ষতি 
নেই । সে জন্ত দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে 
যাবে ।৬ 


মাসআলা: যুলহজ মাসের ১০ তারিখ 
থেকে_ ১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত 
কুরবানীর সময় | 

মাসআলা: ১০ যুলহজ কুরবানী করা 
সবচেয়ে উত্তম। তার পর পযয়িক্রমে ১১ 
ও ১২ তারিখ । সুতরাং অনিবার্ধ কোন 
কারণ ব্যতীত দেরি না করাই উত্তম ।+৮ 


* ইবনে আবিদীন, প্রীগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 

+ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত খ. ৫ ২০৫-২০৬ 

+» ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

« ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 

* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, 
খ. ৪, পৃ. ৭২ 

** মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


২৮৮ 
৯” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 


ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে তার ওপর 
উভয় জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব । তবে 
ধনী লোক যদি প্রথম জন্তটি কুরবানী করে 
তাহলে কোন কথা নেই। আর যদি 
দ্বিতীয়টি কুরবানী করে তাহলে দেখতে 
হবে কোনটির মূল্য বেশি । যদি প্রথমটির 
মূল্য বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত 
টাকাগ্ডলো ফকীর মিসকীনদের মাঝে 
সাদাকা করে দেওয়া মুস্তাহাব ।৯ 


মাসআলা: কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত 
হয়ে গেছে; কিন্ত দুটো জন্তর মধ্যে 
একটিকেও যবেহ করা হয়নি, তাহলে ধনী 
ব্যক্তি উত্তমটিকে সাদাকা করে দেবে এবং 
গরীবের ওপর দুটোই সাদাকা করে দেওয়া 
ওয়াজিব ।৮? 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে এমন 
লোক যদি কুরবানীর দিনসমূহ পূর্ণ হওয়ার 
পূর্বেই ইন্তেকাল করে তাহলে তার ওপর 
কুরবানী ও অসীয়ত কোনটাই জরুরি 
নয় ১ 

মাসআলা: কুরবানীর দিন নিয়ে যদি 
সন্দেহ হয়, তাহলে দেরী করে দ্বিতীয় দিন 
বা তৃতীয় দিন কুরবানী করা মুস্তাহাব ৷” 


কুরবানীর কাযা 

মাসআলা: কোন ধনী লোক কোন ব্যস্ততা 
বা অজ্ঞতার কারণে অথবা অন্য কোন 
কারণবশত কুরবানীর সময়ে কুরবানী 
করেনি এবং কুরবানীর দিনও অতিবাহিত 
হয়ে গেল, তাহলে এক কুরবানীর মুল্য 
গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া 
ওয়াজিব ।৮৩ 


৯ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৫; খে) মাওলানা জমিল আহমদ 
সাকরধওয়ী, গ্রাণ্তক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৬ 
৮, ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ রা ্ 

টু ন নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


টু রি নিযাম উদ্দীন, প্রাণ্ক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২৮৮ 
” ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৩ 


মাসআলা: যে এলাকা বা শহরে জুমুআ ও 
ঈদের নামায শরীয়ত মতে ওয়াজিব, 
সেখানে ঈদের নামাযের পর কুরবানী 


৮৪ 


করতে হবে। 
মাসআলা: এরূপ স্থানে যদি কেউ 
নামাযের আগে কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না। বরং নামাযের পর 
তার ওপর আরও একটি কুরবানী করা 
ওয়াজিব |” 
মাসআলা: যে স্থানে ঈদের নামায 
ওয়াজিব, সেখানে যদি কোন শরয়ী 
কারণবশত নামায পড়তে না পারে, 
তাহলে সে স্থানে সূর্য ঢলে যাবার পর 
কুরবানী জায়িয ৮৬ 
মাসআলা: যদি কোন শহরের লোক 
তাদের কুরবানীর জন্তকে এমন স্থানে 
সুবহে সাদিকের পূর্বেই প্রেরণ করে 
যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব নয়; 
তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই স্থানে 
যবেহ করা যাবে। এতে তার কুরবানীও 
শুদ্ধ হবে 1৮" 
মাসআলা: যে শহরের কয়েক স্থানে ঈদের 
নামায হয় সে শহরের যে কোন এক স্থানে 
ঈদের নামায পড়ার পর অন্য স্থানে 
নামাযের, পূর্বে কুরবানীর জন্ত যবেহ করা 
যয । 
মাসআলা: নামাযের পর খোত্বার আগে 
যদি কেউ জন্ত যবেহ করে, তবে কুরবানী 
সহীহ হবে; কিন্ত এরূপ করনেওয়ালা 
গোনাহগার হবে ।*৯ 
মাসআলা: প্রথম দিন ঈদের নামায পড়ার 
পরই কুরবানী করা হয়েছে। পরে জানা 
গেল যে, কোন কারণে ইমামের নামায 
বাতিল হয়ে গেছে (যেমন- ভুলক্রমে বিনা 
ওযুতে নামায পড়ানো হয়েছে) তাহলেও 
সেই কুরবানী সহীহ হবে ।৯? 
মাসআলা: কোন শহরে কারফিউ বা অন্য 
কোন ফেতনা-ফাসাদের কারণে যদি 


”$ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 
”« মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রীশুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


৮৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. €, পৃ. ২০২ 
৮* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪8৪৪ 
”* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৮৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণডক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৯০ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. €, পৃ. ২০২ 


আগস্ট'১৫ ল্য আত্তার্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
ঈদের নামায পড়া অসম্ভব হয়, তাহলে 
সুবহে সাদিকের পর যবেহ করা জায়িয ।৯ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত রাতেও যবেহ 
করা জায়িয; কিন্তু মাকরুহে তানযীহী 
(ভালো নয়)।৯ 


যবেহ করার আহকাম 


যবেহ করা উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা 
জন্তর কষ্ট হয়।১০ 


মাসআলা: কোন ব্যক্তির নির্দিষ্টকৃত 


নালি), ওয়াদজান, ডানে-বামে দুই শাহী 
রগ [১ 


মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্তর মাথা 


কুরবানীর জন্ত যদি অন্যলোক মালিকের 
পক্ষ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত কুরবানীর 
সহীহ হবে এবং যবেহকারীর ওপর 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত কুরবানীদাতা 
নিজের হাতেই যবেহ করা উত্তম ৯৩ 
মাসআলা: কিন্তু যদি যবেহ করতে না 
জানে তবে অন্যের দ্বারা যবেহ করানোর 
সময় সেখানে তার উপস্থিত থাকা 
উত্তম ।৯5 

মাসআলা: যবেহের স্থানে পরার ব্যাঘাত 
হলে মহিলা সেখানে উপস্থিত না থাকলেও 
কোন অসুবিধা হবে না।৯ 

মাসআলা: অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা দিয়ে 
যবেহ করানো জায়িয আছে, কিন্তু সেই 
পয়সা যেন কুরবানীর চামড়া বা গোস্ত 
হতে না দেওয়া হয় ।৯৬ 

মাসআলা: নাবালিগ বাচ্চা যদি যবেহ 
করতে জানে, তাহলে তার দ্বারা যবেহ 
করাতে কোন ক্ষতি নেই; 


মাসআলা: এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ হাতে 
যবেহ করতে পারবে । এতে কোন ক্ষতিও 
নেই [৮৮ 

মাসআলা: কুরবানীর এক জন্তকে অন্য 
জন্তর সামনে যবেহ করবে না।৯ 
মাসআলা: যবেহ করার পূর্বে কুরবানীর 
জন্তকে খুব ভালোভাবে খেতে দেবে এবং 


জরিমানা ওয়াজিব হবে না ।১১ 

মাসআলা: যবেহ করার সময় যথাসম্ভব 
সহজভাবে যবেহ করবে এবং কষ্ট থেকেও 
সাধ্যানুসারে জন্তকে বাঁচাবে ।১০২ 


যবেহ করার পদ্ধতি 

মাসআলা: যবেহের সময় জন্তকে 
কেবলামুখী করে শুইয়ে দিতে হবে। 
একান্ত অসুবিধা ব্যতীত এর উল্টো করবে 
না 1৩ 

মাসআলা: কেবলামুখী করে শোয়ানোর 
পর বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে 
যবেহ করা ওয়াজিব। যে যবেহ করবে 
তার জন্যই এটা বলা জরুরি; অন্যান্য 
লোকদের জন্য বলা মুস্তাহাব ১ 
মাসআলা: কিন্তু যবেহকারীকে যদি কেউ 
সাহায্য করে, যেমন তার হাতের ওপর 
হাত রাখে, তাহলে দু'জনেরই বিসমিল্লাহি 
আল্লাহু আকবার বলা জরুরি। যদি 
উল্লিখিত দু'জনের একজনে বিসমিল্লাহ 
বলে আর অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে না 
বলে, তাহলে জন্ত হালাল হবে না।১% 
মাসআলা: আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য 
কারো নাম দ্বারা যবেহ করলে জন্ত হালাল 
হবে না 1১০ 

মাসআলা: যবেহের মধ্যে চারটি রগ কাটা 


৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২৮৮ 

৯২ আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩০ 

৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৯ 

৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৫ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২০৯ 

৯৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৭ মুফতী মাহমুদ হাসান গ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পূ. ৩১৪ 

৯৮ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪৮ 

সট মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
8, পৃ. ৩১৭ 


আগস্ট”১৫ 


জরুরি । রগগ্তলোর নাম যথা- হলকুম 
(শ্বাস-প্রশ্বাস নালি), মারীর (খানাপিনার 


১০০ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪৭ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১০ 

১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩৭ 

১* মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৩০ 

টা উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 

১৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২ 

১৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২ 


একেবারে যেন পৃথক না হয়; কেননা 
এরূপ করা মাকরূহ । কিন্তু ভুলক্রমে এরূপ 
যদি হয়েই যায়, তাহলেও কুরবানী হয়ে 
যাবে 1১০৮ 

মাসআলা: যবেহ করার পর পরই 
তৎক্ষণাৎ চামড়া খোলা মাকরূহ । বরং 
ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ।১ 
মাসআলা: যবেহের সময় বিসমিল্লাহ 
বলতে ভুলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ 
হওয়া মাত্রই যদি বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়, 
তাহলে জন্ত হালাল । কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত 
এ: ও চঞ্ি ছেড়ে দেয় তাহলে 
কুরবানীও আদায় হবে না, গোশতও 
হালাল হবে না।১* 

মাসআলা: যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও 
সুনামের জন্য কুরবানী করে, তাহলেও 
ওয়াজিব থেকে মুক্তি পাবে, কিন্ত 
কুরবানীর সওয়াব পাবে না। সাওয়াবের 
জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন |, 


আইয়ামে তাশরীক ও তার বিধান 
মাসআলা: যুলহজ মাসের নয় তারিখ 
আরাফার দিন থেকে তের তারিখ পর্যন্ত 
সময়কে আইয়্যামে তাশরীক বলে ।১ এ 
দিনগ্তলোতে আরাফার দিনের ফজর থেকে 
তের তারিখের আসর পর্যন্ত প্রত্যহ ফরয 
নামাযের পর একবার উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর 
বলা ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা 
মুস্তাহাব । 

মাসআলা: নামায জামায়াতে আদায় করা 
হোক বা পৃথকভাবে পড়া হোক, ওয়াক্তিয়া 
নামায হোক বা কাযা, নামাধী ব্যক্তি মুকীম 


১৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৫৩৭ 

*৮ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮৮; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, 
খ. ৪, পৃ. ৩২৪ 

১০৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৬, পৃ. ২৯৮ 

১৯ (ক) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. 
৪১৯; (খে) হাকীমুল উম্মত আশরফ 
থানবী, গ্রাুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৫৫৮ 

৯১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৯ 

১২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 


আত্তার্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশা।ন 


হোক বা মুসাফির, শহরের লোক হোক বা 
গ্রামের, মহিলা হোক বা পুরুষ সবার ওপর 
তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব ।১১৩ 
মাসআলা: সেই সময়ে জুমার নামাযের 
পরও তাকবীর পড়া ওয়াজিব ।১১ 
মাসআলা: তাকবীর পড়া ভুলে যাওয়ার 
পর মসজিদের ভিতরেই তা যদি স্মরণ হয় 
অথবা ময়দানে নামায পড়ার পর কাতার 
ভাঙ্গার পূর্বেই যদি স্মরণ হয়, তাহলে 
সাথে সাথে তাকবীর পড়ে নিলেই ওয়াজিব 
আদায় হয়ে যাবে । অন্যথায় আদায় হবে 
না ।১১৫ 

মাসআলা: জামায়াতের পর যদি ইমাম 
তাকবীর বলতে ভুলে যায়, মুক্তাদীর উচিত 
উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পড়া; যেন ইমাম ও 
অন্যান্য নামাধীর স্বরণ হয় এবং তারাও 
তাকবীর বলে। 


প্রবাহিত রক্ত, গদৃদ, মাংসগ্রস্থি, পিত্ত, 
লিঙ্গ, গুহ্যদ্বার, পেশাবের থলি ।১১ 


মাসআলা: কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, 
নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দেবে এবং ফকীর, 
অভাবপ্রস্থ লোকদের খয়রাত করবে ।* 


মাসআলা: মুস্তাহাব হচ্ছে কুরবানীর 
গোশত তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ 
মিসকীনকে দেওয়া, এক অংশ নিজের 


৯৩  তাহতাওয়ী, আল-হাশিয়া আলা 
মারাকিয়িল ফালাহ শরহি নুরিল ঈযাহ, পৃ. 
২৯৫ 

১ তাহতাওয়ী, গ্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪ 

১৫ তাহতাওয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪ 

*৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৭ 

১৭ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 


আত্রীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্বদেরকে দেওয়া 
এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার-পরিজনের 
জন্য রাখা |১১৮ 

মাসআলা: হ্যা, যদি কারো সন্তান-সন্ততি 
বেশি হয় তাহলে সে কুরবানীর সমস্ত 
গোশত নিজেরাই খেতে পারে; এতে কোন 
ক্ষতি নেই। আর হাদিয়া ও সাদাকা করা 


মাসআলা: কুরবানী যদি নযর (মান্নত)- 
এর হয়, তাহলে সম্পূর্ণ গোশত সাদাকা 
করা ওয়াজিব ।৯২০ 


মাসআলা: শরীকী জন্তর গোশত ওজন 


করে ভাগ করতে হবে। অনুমান বা 
আন্দাজ করে বন্টন করা যাবে না। কেননা 
কম বা বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে সুদ হয়ে 
যাবে। পরস্পরের মধ্যে সন্তুষ্টি থাকা 
সত্তেও না-জায়িয হবে ।১১ 


মাসআলা: 
গোশত বন্টন না করে ফকীর, আত্মীয়- 
স্বজনকে বণ্টন করে দেয় অথবা খানা রান্না 
করে খাওয়াবার ইচ্ছা করে তাহলে ওজন 
না করলেও জায়িয হবে 1১৯ 

মাসআলা: কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে 
পারিশ্রমিক ব্যতীত দেওয়া জায়িয । কিন্তু 
না দেওয়া উত্তম। কেননা এটা কুরবানীর 
মর্যাদার পরিপন্থী ।১২৩ 


১” ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

১৯৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পূ. ২০৮ 

৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. 
১০৫ 


১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 

৯২ ইবনে আবিদীন, থ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 

১৩ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পু. 
২১ 


মাসআলা: কুরবানীর গোশত, চর্বি, 
তাহরীমা। তা সর্ট্লেও যদি কেউ বিক্রি 
করে তাহলে তার মুল্য সাদাকা করা 
ওয়াজিব। এভাবে উল্লিখিত দ্রব্গুলি 
কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা 
জায়িয নয় ।৯২৪ 

মাসআলা: যবেহ করার পারিশ্রমিক 
পৃথকভাবে দিতে হবে । তা না হলে সবার 
কুরবানী, সম্পূর্ণ হবে নাঃ অর্থাৎ মাকরূহ 
হবে ।১৫ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্তর রশি ইত্যাদি 
সব কিছু খায়রাত করে দেবে ।৯৬ 


ইত্যাদি ভেজে নিজেও খেতে পারে এবং 
অপরকে খাওয়ানো যাবে। হাদিয়া- 
তোহফা দেওয়াও যাবে কিন্তু তা বিক্রয় 
করা জায়িফ নয়। কেননা চর্বিও তো 
কুরবানীর অংশ । 
মাসআলা: 
কুরবানীর গোশত 
শুকিয়ে জমা করে 
রাখাও জায়িয ।১৯ 


অথবা বিক্রয় করে 
তার মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে 1১১৮ 

মাসআলা: তবে চামড়া নিজে ব্যবহার করা 
বা বিক্রয় করে তার মূল্য সাদাকা করার 
চেয়ে মূল চামড়া সাদাকা করাই উত্তম।১৯ 
মাসআলা: যাদেরকে যাকাত দেওয়া 
জায়িয, চামড়ার টাকা-পয়সা তাদেরকেই 
দিতে হবে। আর চামড়া বিক্রয় করে যে 


৯২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১২ ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

১২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, ইবনে 
আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৮ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯৫ 

»৯ শায়খীযাদা, মাজমাউল আনহার ফী শরাহি 
মুলতাকাল আবহার, খ. ৬, পৃ. ৫১১ 
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পয়সা পাওয়া যায় অবিকল সে পয়সাই 
দান করবে; পরিবর্তন করা ভালো নয় | 
মাসআলা: চামড়ার মুল্য দ্বারা মসজিদ 
মাদরাসা মেরামত করা অথবা মাদরাসার 
মুহতামিম বা শিক্ষককে অথবা মসজিদের 
ইমাম-মুয়াজ্জিন, খাদেমকে বেতন দেওয়া 
বা অন্য কোন নেক কাজে ব্যয় করা 
জায়িয নয়; বরং সাদকা করে দেওয়াই 
ওয়াজিব 3, 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের কাজে 
লাগানো যায়। যেমন- মশক বা বালতি 
করা । অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য জিনিসের 
পরিবর্তে প্রদান করাও জায়িয ।৯২ 


মাসআলা: এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব 
বাধানো, পুরস্কার দেওয়া বা সাহায্য 
হিসেবে কাউকে দিয়ে দেওয়া জায়িয ।৯০ 
মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের পিতা 
মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে দেওয়া জায়িয; 
কিন্তু মূল্য দেওয়া জায়িয নয় 1৯ 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া কোন 
সমিতিতে চাদা বাবদ দেওয়া জায়িয 
নয় |১৩৫ 

মাসআলা: চামড়া মসজিদের ইমাম- 
মুয়াজিন বা কোন মাদরাসার প্রধান বা 
কোন মাদরাসা শিক্ষক অথবা কোন ধনী 
ব্যক্তিকে মূল্য ব্যতীত দেওয়া জায়ি 1১১ 
মাসআলা: চামড়ার মূল্য ঈদগাহ 
নেই ৯৩৭ 

মাসআলা: কোন কোন স্থানে কুরবানীর 


চামড়া কসাইকে দিয়ে দেয় এবং মুহাররম 
মাসে তার নিকট থেকে এর পরিবর্তে 


১৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
*৩, হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাপক, খ. ৩, পৃ. ৪৮৯ 


১২ ইবনে গ্রাগুজ, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 


** হাকীমুল উম্মত আশরফ থানবী, 
গ্রণুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৫২ 

টি ল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 


এপাশ, খ. ৮, পৃ. ২৩৮ 
* মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাণ, খ. ৮, পৃ. ২৩৯ 


গোশত নিয়ে তা নিজে ভোগ করে; এটা 
একেবারেই না-জায়িয ।৯৩৮ 


মুস্তাহাব ও মাকরূহ সম্পকীয় বিষয় 
মাসআলা: মুস্তাহাব হলো ঈদুল আযহার 
দিন সকাল বেলা কিছু না খেয়ে ঈদের 
নামায পড়ে কুরবানীর গোশত দ্বারা প্রথমে 
খানা খাওয়া । যদি কেউ নামাযের পূর্বেই 
কিছু খায়, তাহলে মাকরুহ হবে না। এ 
বিধান কুরবানী করনেওয়ালার জন্য 
আসল; অন্যান্যদের জন্য অনুকরণ 
হিসেবে তা পালন করা ।১৯ 

মাসআলা: যুলহজ মাসের চাদ দেখা 
যাবার পর থেকে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক 
ব্যক্তিগণ কুররবানী করা পর্যন্ত নিজ নিজ 
চুল, নখ, না-কাটা মুস্তাহাব । 

মাসআলা: যারা নিজের নামে কুরবানী 
করে না তারাও যদি চুল ইত্যাদি না কাটে 
তাহলে মুস্তাহাবের সাওয়াব পাবে এবং 
তারা কুরবানীর সাওয়াবও পাবে। বাকি 
তারা চুল, নখ ইত্যাদি নামাযের আগে 
কেটে নেবে। 

মাসআলা: কুরবানীর জন্ত যবেহ করার 
মাকরূহ 1১৪০ 


১. ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং ঈদের 
জামায়াতের পর ঈদগাহে যে কোন 
নফল নামায পড়া মাকরাহে 
তাহরীমা । 

২. জুমা ও ঈদ একই দিনে হলে জুমা ও 
ঈদ উভয়টি পড়া ওয়াজিব । 

৩. কুরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের 
আকীকার অংশ দিলেও দু'ভাগ দিতে 


হবে। 

৪. কুরবানীর গোশত পারিশ্রমিক রূপে 
গোশত প্রস্ততকারীকে দেওয়া না- 
জায়িয । কেউ দিয়ে থাকলে তার মূল্য 
সাদাকা করে দেওয়া ওয়াজিব । 

৫. সুদখোরের সাথে কুরবানীতে শরীক 
হওয়া উচিত নয় 


৯৮ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯; 
হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
১ গা খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 
৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ২২৭, ৩৯৩ 
০ ইবনে আবিদীন, পরাগ, খ. ৬, পৃ. ২৮৪ 


৬. কুরবানীর পশু যবেহ করার পর ঠাণ্ডা 
না হওয়া পর্যন্ত চামড়া খোলা এবং 
পায়ের রগ কেটে দেওয়া নিষেধ । 

৭. কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর থেকে 
আলাদা না করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা 
বা তার জামানত গ্রহণ করা না- 
জায়ি 

৮. কুরবানীর জন্ত যবেহ করার সময় সব 
শরীকদারের নাম নেওয়া জরুরি নয়। 
সম্ভব হলে সবাই উপস্থিত থাকা 
মুস্তাহাব । 

৯. মুশরিক তথা যারা শিরকে লিপ্ত 
তাদের সাথে শরীক হয়ে কুরবানী 
করলে কারো কুরবানী হবে না। 

১০.চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা দ্বারা 
কুরবানী ওয়াজিব নয়। বরং তার 
সমুদয় উপার্জিত মাল সাওয়াবের 
নিয়ত ছাড়া সাদাকা করে দেওয়াই 
ওয়াজিব । 
.কুরবানীর চামড়ার টাকা, যাকাত, 
ফিতরা, সাদাকা 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, 
মসজিদ-মাদরাসা ইত্যাদিতে দেওয়া 
না-জায়ি। তবে যে মাদরাসায় 
লিল্লাহ (এতিম-অনাথ) বোর্ডিং রয়েছে 
সেখানে দেওয়া জায়িয ।১১২ 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 


মাসিক আত-তাওহীদ ভালো 
লাগলে আপনজনদের বলুন, 
পরামর্শ থাকলে আমাদের বলুন । 
০০ 
মনীষাদীপ্ত এক ঝাঁক কলম সৈনিক 
তৈরির এ অভিযাত্রায় আপনিও 
শরীক হোন। 

০০ 
আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা 
অফুরন্ড় মননশীলতা ও 
সৃজনশীল মেধাকে আমরা 
জাগিয়ে তুলতে চাই। 


সস স 


১ 


তে 


১৪১ মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল 
ফাতাওয়া, খ. ৭. পৃ. ৫৩৫ 

১২ মুফতী রশীদ আহমদ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. 
৫৩২ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 

টেলিভিশন-সমস্যার সমাধান 
টেলিভিশন দুধারী তলোয়ার । কল্যাণে 
ব্যবহৃত হলে তা হয়ে ওঠে 
কল্যাণকর । তবে চরম তিক্ত বাস্তবতা 
হলো বর্তমানে টিভি ফেতনা-ফাসাদের 
একটি রগমঞ্চ! এর বিপরীতে ক্ষুদ্র-সঙ্প 
উপকারিতার ধোয়া তোলা অসমীচীন । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
9502201৮51৯ ডিএ ৫৫ প্র 
481 ৫155785685৫ ০55 25 ৮০ 
৮৯) এ? এড ০28 2৫ ৩) ০৮০০5 
“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ 
মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের 
এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক 
তাদের । তারপর যদি তোমরা কোন 
বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে 
তা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি 
প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও 
কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে 
থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং 
পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম ।”১ 


পূর্বে উক্ত আয়াতের আলোকে টিভি 
কেনা ও দেখার শরয়ী হুকুম 
বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

বর্তমান পরিস্থিতিতে টিভিদর্শনের 
ব্যাপারে আমরা যদি এ-কথা 
একবাক্যে মেনে নিতে পারি যে, এটিই 
সবচেয়ে বড় গোনাহ এবং সবচেয়ে 
বড় হারাম কাজ, তবে এটিই হবে 
টিভি-সমস্যা সমাধানের প্রথম 
পদক্ষেপ । 

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো গণমাধ্যম 
সংশ্লিষ্ট বিশেষত, টেলিভিশন সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিদের শরীয়তবিরোধিতা থেকে 
একত্রে তওবা করা, ইসলামের সাথে 


2) 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 


শান্তিচুক্তির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর 


তিনি শতভাগ সত্যকথাই উচ্চারণ 


দরবারে সেজদাবনত হয়ে ইসলামি 


করেছিলেন হ্যা, তিনিই তো সর্বাণে 


জীবনধারার পক্ষে কাজ করার 
অঙ্গীকার করা । লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর 
ঝাণ্ডা বুলন্দ করার ওয়াদা করা। 
প্রযুক্তিকে সবধরনের নোত্রা-পঁচা 
বিষয় থেকে মুক্ত করে এর স্থলে 
ইসলামের রূপ-সৌন্দর্য ও লক্ষ্য- 
অভিসারী নিষ্কলুষতাকে তুলে ধরা । 
আমাদের উপর্যুক্ত আশা বাস্তবায়িত 
হওয়া পর্যন্ত ওলামায়ে কেরাম ও 
দাঈদের কাধে এ-দায়িতু অর্পিত 
থাকবে যে, তারাই টিভিবিষয়ক 
খোলাখুলি আলোচনা করবেন। 
মুসলমাদের নসিহত করে-করে 
অপরাধীদের মুখোশ উম্মোচন 
করবেন। টিভির বর্তমান ভয়াবহতা 
মানুষের সামনে ইসলামের আলোকে 
উপস্থাপন করবেন । 

মুসলমানদের সুরক্ষার সর্বশেষ দূর্গ 
হলো মুসলিম পরিবার । পরিবারে শুধু 
সঠিক দীক্ষারই রাজত্ব চলে । পৃথিবীতে 
এমন কোনো শক্তি নেই যা টিভি- 
ভিডিও কিনতে বা দেখতে কাউকে 
বাধ্য করে ।২ 

“টেলিভিশন স্বয়ংক্রিয় কোনো প্রযুক্তি 
নয়। চ্যানেলগুলো থেকে 
স্বতঃস্ফুর্তভাবে কিছুই বের হয়ে আসে 
না। তাতে প্রদর্শিত প্রোগ্রামগুলো 
এমনিতেই হয় না। বরং সবই আল্লাহর 
কুদরতে মানুষের ইচ্ছাধীন। 

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) 
বলেন, “আল্লাহর কসম! র 
ইরাকেও যদি কোনো গাধা হোচট 
খায়, আমার ভয় হয় এ-ব্যাপারে আমি 
জিজ্ঞাসিত হই কি-না? কেনো আমি 
সেই গাধার চলার পথকে মসৃণ করতে 
পারলাম নাগ 


জিজ্ঞাসিত হবেন। অতএব এমন 
কোনো রাস্তা নেই, যে রাস্তা উমরের 
সঙ্কিত মনকে সোজা ও মসৃণ করেনি । 
এমন কোনো পথ নেই, যা তার 
ভয়কাতর আত্মাকে দায়িতে সচেতন 
করে নি। অথবা আমরা বলতে পারি, 
এমন কোনো রাস্তা নেই, যার খানাখন্দ 
তিনি নিজ উদ্যোগেই ভরাট করেননি । 
যারা টেলিভিশন বর্জন করতে প্রস্তুত 
তাদেরকে আমি এ-কথার নিশ্চয়তা 
দিতে পারি যে, তারা বিন্দুসম ক্ষতিরও 
সম্মুখীন হবে না। কিছুদিন যেতে না 
যেতেই তারা এ-কথা অনুধাবন করতে 
পারবে যে, তাদের সিদ্ধান্তই সঠিক 
ছিল। তারাই বাস্তবে কাজের কাজ 
করতে পেরেছে। ফলে তাদের 
ত্রায় নতুন বসন্ত এসেছে। 
তাদের পরিবারের সব সদস্যের মাঝে 
ছড়িয়ে পড়েছে নবজীবনের ঝলমলে 
আলো ।”* 

আমার রচনাকর্ম এখানেই সমাপ্ত করার 
ইচ্ছা করছি। আল্লাহ তাআলার কাছে 
দোয়া করি, তিনি আমাকে ও সমস্ত 
মুসলমানকে হেদায়তের পথে 
পরিচালিত করুন। অন্যায় ও পাপকর্ম 
থেকে বিরত রাখুন। কল্যাণের 
সম্প্রসারণধারা অব্যাহত রাখুন । শুরু- 
শেষ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যেই। 
দুরুদ-সালাম বর্ষিত হোক তার বান্দা 
ও রাসুল মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর 
এবং তার সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের 
ওপর। 


কবর থেকে পাঠানো চিঠি 

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয 
একটি ঘটনার অবতারনা করেন। 
ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত 


আগস্ট'১৭ 2) আত্তার্তহীদ ২৮ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
মালিক। 


ওয়ায়েজ শায়খ সালিহ আল- 
তার মসজিদেরই এক মুসল্লির ঘটনা । 


পাশেই ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি, সবাই 


বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার 


টেলিভিশন দেখছে । সুনসান নিরবতা । 


“এক বুড়োর কারণেই পুরো পরিবার 
হেদায়ত পেল। বুড়ো ছিল অলস। 
অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন ছায়াছবি, 


আমি ঢুকে পিছনে চুপিসারে বসে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদ থেকে 
ইসলামি শরীয়াহ ও আইন বিষয়ে 


পড়লাম । পরে তারা আমাকে দেখতে 
পেয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, এ-সময়ে 


সিরিয়াল, প্রেম-ভালোবাসা ও নষ্টামির 
প্রোগ্রাম দেখে কাটাতো । ...বিস্তারিত 


আপনি! এ তো আপনার স্বভাব-বিরুদ্ধ 
কাজ!! বুড়ো বলে, আমি তাদেরকে 


জানতে চান? তাহলে সেই বুড়োর 


বললাম, আমি তোমাদের কাছে একটি 


কাছেই শুনুন বাকি কাহিনি । সে বলল, 
“পবিত্র রমজানের কোনো একদিন 


প্রশ্নের উত্তর চাইতে এসেছি। আশা 
করি উত্তর দেবে । ... 


আমি জুহরের পর মসজিদে ঘৃমিয়ে 


যদি কেউ তোমাদেরকে বলে বা আমি 


পড়ি। স্বপ্নে আমার এক প্রতিবেশীর 
সাথে সাক্ষাৎ । আমি জানতাম না যে, 


তোমাদেরকে বলি যে, তোমাদের বাবা 
জাহানীমের আগুনে দপ্ধ হচ্ছে বা 


তার ঘরে টেলিভিশন আছে। সে 


কবরে কঠিন আযাব ভোগ করছে, 


আমার কাছে এসে আমাকে পা দিয়ে 


তোমরা কি তাতে সন্তুষ্ট হবে?! তারা 


সজোরে আঘাত করে । আমি চিৎকার 


বলল, কখনো না! আমাদের 


দিতে চাইলাম। সে আমাকে বলল, 
ভাই! আমার বাড়ি গিয়ে 
বাড়িওয়ালাদেরকে বল যে, তারা যেন 
টিভিটি ঘর থেকে বের করে দেয়। 

বুড়ো বলে, আমি আরো দেখলাম যে, 
তার ঘরে একটি টিভি, যা একটি 


বাবাকে মুক্ত করতে যা-ই করা 
দরকার, সবই আমরা করতে প্রস্তুত 
বুড়ো বলে, অতঃপর আমি স্বপ্নের কথা 
তাদেরকে খুলে বললাম। তারা সবাই 
কাদতে শুরু করল। তাদের বড়ভাই 
ওঠে টেলিভিশনটি নিয়ে ভেঙে টুকরো 


কালো কুকুরের রূপ ধারণ করেছে। 
নাউযুবিল্লাহ! ফলে আমি হস্তদন্ত হয়ে 


টুকরো করে ফেলল। সাথে তওবার 
ঘোষণাও করল । 


জেগে উঠি। আউযুবিল্লাহ পড়ে আবার 
ঘুমিয়ে পড়ি। 


কাহিনি এখানেই শেষ নয়। বুড়ো 
বলে, এর পরে আমি আবার সেই 


সে ব্যক্তি স্বপ্নে দ্বিতীয়বার আমার 
কাছে এলো। পূর্বের চেয়ে জোরে 


ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখি। সে বলল, 
আল্লাহ তোমাকেও মুক্ত করুন যেমন 


আরেকটি লাথি হাকালো। আমাকে 
বলল, দীড়াও! এক্ষুণি আমার বাড়ি 
গিয়ে বল যে, তারা যেন টিভিটি 
আমার বাড়ি থেকে বের করে দেয় 
এবং আমাকে কষ্ট না দেয়। বুড়ো 
বলে, আমি দ্বিতীয়বার জাগ্ধত হলাম 
যাওয়ার ইচ্ছা করেও অলসতার কারণে 


তুমি আমাকে যুক্ত করেছ। 


লেখক-পরিচিতি 

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ 
ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম । আরববিশ্বের 
প্রখ্যাত দাঈ, বাগ্ী বক্তা, প্রাজ্ঞ 
গবেষক ও বন্গ্রন্থপ্রণেতা। আদ- 


যাওয়া হলো না। আবার ঘুমিয়ে 
পড়লাম । 


দাওয়াতৃস সালাফিয়া আলেকজান্দ্রিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা । জন্ম ১৯৫২ সালে মিসরের 


তৃতীয়বার লোকটি এলো । পূর্বের চেয়ে 


আলেকজান্দ্রিয়ায়। মিসরের আনসার 


আরো জোরে লাথি হাকালো। বলল, 


আস-সুন্নাহ আল-মুহাম্মদিয়া গ্রুপের 


এই বেটা, দীড়াও! আমার পরিবারে 
গিয়ে বল যে, তারা যেন আমাকে 


পরিচালনাধীন একটি প্রতিষ্ঠানে 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন 


আজাব থেকে মুক্তি দেয়। আল্লাহ 
তোমাকেও মুক্তি দান করবেন। 


করেন। অতঃপর তিনি আলেকজান্দ্রিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদ থেকে 


বুড়ো বলে, আমি বিষয়টির বাস্তবতা 
অনুধাবন করে ওঠে দীড়ালাম। 
তারাবির নামাজ শেষ করে সেই 
ব্যক্তির বাড়ি গেলাম । বাড়িটি আমার 


এমবিবিএস পাশ করেন এবং মানসিক 
স্বাস্থ্যে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন । 

পাশাপাশি তিনি দীনি শিক্ষাও চালু 
রাখেন। পরবর্তীতে তিনি মিসরের 


উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন । 


প্রমুখ 
সান্নিধ্যে গিয়ে দীনি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান- 
গভীরতাকে সমৃদ্ধতর ও গভীরতর করে 
তোলেন। 
বর্তমান মুসলিমসমাজকে শিরক- 
বিদাত, জড়বাদী চিন্তা-চেতনা ও 
আধুনিক আবিষ্কারের ক্ষতিকর প্রভাব 
থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে 
আদ-দাওয়াতুস সালাফিয়া নামে একটি 
দাওয়াতী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
মহান দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী প্রচার 
করতে তিনি আরব, ইউরোপ ও 
আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র সফর করেন । 
ও গবেষণালন্ধ রচনাসম্ভারের 
মাধ্যমে তিনি সেই দাওয়াতকে আরো 
প্রসারতা দান করেন। আল-লিহয়াতু 
লিমাযা, আল-হিজাবু লিমাযা, আল- 
মাহদীসহ প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ নিয়ে 
গঠিত তীর বিজ্ময়কর রচনাসম্ভার | 
তিনি আরববিশ্বের একজন নন্দিত 
বাগ্বী বক্তাও বটে। দাওয়াতের 
উদ্দেশ্যে ভ্রমন, বক্তৃতা, লেখালেখি ও 


ভিজন স্ট্রিট, বন্ধলি, আলেকজান্দরিয়ায় 
অধ্যাপনার খেদমতে নিয়োজিত 
আছেন। 

আমরা মহামতি লেখকের নেক হায়াত 
কামনা করি। 


!সমাও] 


১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯ 

২ অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ৮ 

* দেখুন: জেরি ম্যান্ডের (অনুবাদক: সুহাইল 
মুনাইমানা), আরবাউ মুনাকাশাত লি- 
ইলগাইত তিলফিযিয়ুন, পৃ. ১২ 


আগস্ট'১৭ _____77-) আত্তান্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও।য়া 


সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৬৬ ৩৪৩৪৬৪৩ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথ্বাম 


বিষয়: কাযা নামায ও রোযার ফিদিয়া 
সমস্যাঃ আমার আব্বা হাপানি রোগী 
ছিলেন। রোগের তীব্রতায় তাকে প্রতি 
মৃহ্র্তে ওষুধ সেবন করতে হত। ফলে 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি ২ রামাযান রোযা ও 
এক সপ্তাহ নামায আদায় করতে 
পারেননি। তিনি মৃত্যুর পূর্বে কোনো 
অসিয়তও করে যাননি । সুতরাং তার 
সন্তান হিসেবে আমি সেসব অনাদায়ী 
রোযা ও নামাযের ফিদিয়া আদায় 
করতে চাই। কীভাবে আদায় করব? 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মুহাম্মদ শীহ জাহান 
গাজীপুর 
শরয়ী সমাধান: আপনার আব্বার 
যেহেতু রোগে আক্রান্ত থাকায় রোযা ও 
নামায কাযা হয়েছে, অতএব তার 
ফিদিয়া আদায় করতে চাইলে নামাযের 
ফিদিয়ান্বরূপ প্রত্যেক নামাযের 
পরিবর্তে এক ফিতরার সমপরিমাণ 
অর্থাৎ এক সের সাড়ে বার ছটাক গম 
বা তার বাজার মূল্য (বর্তমান বাজার 
ধর ৬০ টাকা) ফকির- 
মিসকিনকে সদকা করতে হবে । আর 
রোযার ফিদিয়াস্বরূপ প্রতিটি রোযার 
পরিবর্তে একজন ক্ষুধার্ত আকেল- 
বালেগ মিসকিনকে দু'বেলা পেট ভরে 
খানা খাওয়াতে হবে অথবা ফিতরা 
পরিমাণ টাকা সদকা করতে হবে। 
উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দিন বিতরসহ ছয় 
ওয়াক্ত নামায হিসাব করতে হবে । 
দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৭৩ 


বিষয়: সালাম ও কদমবুচি 

সমস্যা: আমাদের অঞ্চলে পায়ে ধরে 
সালাম করলে তাকে বেটে সালাম আর 
সচরাচর নিয়মে সালাম করলে তাকে 
লম্বা সালাম হিসেবে আখ্যায়িত করা 
হয়। কদমবুচি মানে কেউ পায়ে ধরে 


আগস্ট'১৭ 


সালাম করাকে বোঝায় । আবার কেউ 
কদমে চুম্বন করাকে বোঝায়। একটা 
বইয়ে পেয়েছি, সালাম দেওয়ার পর 
মুরুববীদের সম্মানার্থে কদমবুচি করতে 
হয়। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কদমবুচির 
বিধান কী? এবং সালামের যথোপযুক্ত 
পদ্ধতি কী? জানিয়ে বাধিত করবেন । 
কাজী মো. সাইফউদ্দীন 


দেবে। নতুবা বরাবর জবাব দেবে । 
(সুরা আন-নিসাঃ ৮৬) 

অতএব কদমবুচি করা যেভাবেই হোক 
না কেন, মাকরুহ ও নাজায়েষ। 
কোনো সাহাবীও নবী (সা.)-কে 
কদমবুচি করেননি, শুধু একবার 
কবিলায়ে আব্দুল কায়েসের এক 
নওমুসলিম (সম্মান জানাতে গিয়ে) 


মদুনাঘাট, রাউজান, উট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তে 
মুসলমানদের সাক্ষাতের সময় পরস্পর 
সালাম বিনিময় করার পদ্ধতি চালু 
রয়েছে। শরীয়তের মধ্যে পূর্ণ সালাম 
হল, 284%618255461 
এরকম উত্তম পদ্ধতি অন্য কোনো 
জাতির মধ্যে নেই। কেননা একটি পূর্ণ 
সালামের মধ্যে ৩০টি সওয়াব এবং 
৩টি উত্তম দোয়া রয়েছে। আল্লাহর 


অথচ সালামের স্থলে কদমবুচির প্রথা 
একেবারে নিষ্প্রাণ । তার মধ্যে কোনো 
সওয়াব বা ফযীলতের কিছু নেই এবং 
এটি হিন্দুয়ানী প্রথামাত্র এবং হিন্দুদের 
অনুকরণে সালামের স্থলে কদমবুচি 
মাকরহ। দ্বিতীয় কথা, কদমবুচির 
কোনো উত্তর নেই। অথচ দু'মুসলিমের 
সাক্ষাতের সময় সালাম দেওয়া সুনাতে 
মুওয়াক্কাদা। আর সালামদাতা শুনে 
মতো জবাব দেওয়া ওয়াজিব। 
সালামের জবাব বরাবর বা উত্তমভাবে 
উভয় প্রকার দেওয়া যেতে পারে। 
কুরআন করীমে ইরশাদ হচ্ছে, 
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রাসুল (সা.)-কে কদমবুচি করেছিলেন; 
কিন্তু নবী (সা.) তাকে কিছু বলেননি 
সে নওমুসলিম হওয়ার কারণে । তাই 
এটা ইসলামের আদর্শ নয়। 


তিরমিযি শরীফ, খ. ২২ পৃ. ৯৭; ফতওয়ায়ে 
জননীর খ. ৫, পৃ. ৩২৫ 


বিষয়: বিশ্বব্যাপী 

একই দিনে ঈদ পালন 

সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় জনৈক 
ব্যক্তি কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে গত 
দু'বছর থেকে বাংলাদেশে যে দিন ঈদ 
তার পূর্বের দিন সৌদি আরবের সাথে 
মিল করে ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করে 
আসছে । তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো 
যে, তুমি কীভাবে ঈদ উদযাপন করছ? 
অথচ আমাদের দেশেতো ঈদের চাদ 
দেখা যায়নি। তখন সে উত্তর দিল, 
উম্মাহর ২৩ জন লোক চাদ দেখার 
সাক্ষ্য দিলে ঈদ করা যায় । আর সৌদি 
আরব থেকে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে যে, 
তারা টাদ দেখেছে। তাই আমি ঈদ 
উদ্যাপন করছি। 

অতএব মহোদয় সমীপে আমার জানার 
বিষয় হল, 

ক. তাদের ফরয রোযা পরিপূর্ণ হওয়ার 
বিধান কী? এবং তাদের সঙ্গে 
সামাজিকভাবে আমাদের করণীয় কী? 

খ. আমাদের ব্যাপারে তাদের মন্তব্য 


অর্থাৎ যখন তোমাদেরকে সালাম 


যে, তাদের ঈদের দিন আমাদের রোযা 


দেওয়া হয় তখন উত্তমভাবে জবাব 


আদায় হয় না, তা কতটুকু শুদ্ধ? 


7) আত্তার্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও।য়া 


গ. সৌদি আরব হতে মোবাইলে চাদ 


প্রতিবেশি দেশ “বাংলাদেশে চাদ 


দেখার সংবাদ আমাদের জন্য 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? 
মুস্তাফীজুর রহমান 
চকবাজার, উট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ক. আমাদের তাহকীক 
মতে, তাদের ঈদ সহীহ হয়নি। 
অতএব তাদের রোযার কাযা আদায় 
করতে হবে। আর সামাজিকভাবে 


দেখার ওপর নির্ভর করে রামাযানের 


ওই খালি জায়গাটি স্থায়ীভাবে ঈদগাহ, 
জানাযার নামায ও মাহফিল করার 


রোযা, ঈদ পালন ইত্যাদি করে থাকি। 


শরয়ী সমাধান: বাংলাদেশ এবং 


তাদের সঙ্গে বয়কটের ব্যবস্থা করতে 


আরাকান প্রায় কাছাকাছি তাই 


হবে । অর্থাৎ যতদিন তারা তাওবা করে 


বাংলাদেশে যদি চাদ দেখা প্রমাণ হয় 


ফিরে আসবে না, ততদিন তাদের 
সাথে বিয়ে-শাদী, উঠা-বসা, ও লেন- 


আর তার খবর শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী 
আরাকানে পৌছে তখন তার ওপর 


দেন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে 
দিতে হবে। 


ভিত্তি করে রোযা-ঈদ ইত্যাদি পালন 
করা জায়েয ও বৈধ হবে । বাংলাদেশে 


খ. তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন ও শরীয়ত 


যেহেতু হেলাল কমিটি এবং রেডিও, 


অসমর্থিত। বরং তাদের ঈদই হয়নি 


টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়, 


এবং তারা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছে। 
গ. সৌদি আরবে ঈদ, রোযা ইত্যাদির 
চাদ দেখা আমাদের আমলের জন্য 
প্রযোজ্য নয়, কেননা তারা প্রায় সময় 
আমাদের থেকে এক দিন বা দু'দিন 
পূর্বে চাদ দেখে থাকে, অথচ রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, “তোমরা চাদ 
দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে ঈদুল 
ফিতর উদযাপন কর (সহীহ আল-বুখারী: 
১২৫৬) ।” তবুও যদি তাদের চাদ দেখা 
আমাদের আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য 
মনে করা হয়, তবে তাদের সাহরী, 
ইফতার ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের 
সা আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য 
বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। অথচ তা 


তো কেউ বলেন না। বোঝা গেল, 


তাদের এসব কথা ভিত্তিহীন । 
সুরা আনআম: ৬৮ বৃখারী শরীফ, খ. 
১, পৃ ২৫৬; য়উস সানায়ে" খ. 


২, পৃ৮৩; ফতওয়ায়ে 
৩:১২১; দুররুল মুখতার: ৩:৩৫৭ 


সমস্যা: আরাকান যদিও বড় শহর 
হিসেবে গণ্য হতো এবং বড় বড় 
শাসক দ্বারা পরিচালিত হতো, আর 
তথ্যপ্রযুক্তির সবই ছিল; কিন্তু বর্তমানে 
অনুন্নত শহর হিসেবে পরিগণিত হয়। 
বিধায় শহরটি এখন আধুনিক প্রযুক্তি 
থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায়)। তাই আমরা 


আগস্ট”১৭ 


তাই তার ওপর ভিত্তি করা জায়েয । 
সুরা বাকারা: ১৮৫; ফাতহুল 
কদীর, খ. ৪, পৃ. ২৯১ 


বিষয়: মসজিদের 

ভেতর ঈদের নামায 

সমস্যা: মসজিদে ঈদের নামায পড়া 
জায়েয হবে কি না? উত্তর দিয়ে বাধিত 


করবেন । 
শফিউল আজম 
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: ঈদের নামায মসজিদে 
পড়াও জায়েয । তবে সুনাত হলো, 
বাইরে মাঠে বা ঈদগাহে পড়া । ঈদের 
নামায মসজিদে পড়লে খেলাফে সুনাত 
হবে । কেননা হুযুর (সা.) ঈদের নামায 
বাহিরে মাঠে বা ঈদগাহে গিয়ে আদায় 
করতেন । বৃষ্টি-বাদল ও প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের কারণে বাইরে পড়া অসম্ভব 
415 
অসুবিধে নেই । 
8 
ন্ 17 


8৫8; 


বিষয়: সরকারি খাস 

সমস্যা: আমাদের ডুলাহাজারা মারকায 
মসজিদের পশ্চিম পার্ে একটি খোলা 
মাঠ আছে, যা সরকারি বনবিভাগের । 


জন্য বর্তমান সরকারের মাননীয় বন ও 
পরিবেশমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে 
আবেদন করলে মন্ত্রী মহোদয় গত 
১০/৪/১০ তারিখে (বেনরক্ষককে) 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
নির্দেশ দেন। উক্ত জায়গার কিছু অংশ 
গত ২০/৪/১২ তারিখে স্থানীয় সরকার 
দলীয় নেতৃবৃন্দ জুমার নামাযের 
খুতবার আগে দীড়িয়ে বলেন যে, 
জায়গাটি ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের জন্য 
মারকাজ মসজিদকে দেয়ার ব্যাপারে 
সরকারের নেতৃস্থানীয় লোকেরা 
একমত হয়েছেন। তারা জুমার 
নামাযের পর সমস্ত মুসল্লিদের নিয়ে 
মসজিদের পশ্চিমপার্থে অল্প দূরতে 
একটি দেয়াল দিয়ে বলেন, “এটা 
আপনাদের ঈদগাহের ময়দান | 

এখন প্রশ্ন হলো, বনবিভাগের ওই 
জায়গায় ঈদের নামায ও ধর্মীয় সভা- 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নপত্রের সাথে 
সংযুক্ত সরকারি মন্ত্রণালয়ের অনুমতির 
অনুলিপি এবং জায়গার ম্যাপ দেখার 
পর রা যায়, উক্ত জায়গা আসলে 
বিধান হলো, হি বিষয়ের সরকারি 


সুতরাং রশ্নপত্রে উল্লিখিত জায়গা 


8৫8, নামায ও ওয়ায মাহফিল ইত্যাদি 


করতে শরীয়ত মতে কোনো অসুবিধা 
ও বাধা নেই। বরং ঈদ ও জানাযার 
নামায ইত্যাদি সব সহীহ ও জায়েয 
হয়ে যাবে। 
25 
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পথহারা এই দরিয়া- স্রোতায় ঘুরে 
মুসাফির দল বসে আছে কুল ঘেরি 


তুমি মান্তলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে; 
একাকী রাতের ল্লান জুলমাত হেরি! 


রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি? 


কবি ফররুখ 
আহমদ ও সাত 
সাগরের মাঝি 


খালিদ বিন অলিদ 


“সাত সাগরের মাঝি একজন কবির 
প্রথম কবিতা গ্রন্থ। এ প্রথম কবিতা- 
গ্রন্থটিই যাকে বাংলার কাব্যগগনে এক 


বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিন 
(১৯১৪-৭৬)। 
বইটির যে পরিচিতি ছাপা হয়েছিলো, 


নক্ষত্রের মর্যাদায় আসীন করেছে 


ভাষা দেখে মনে হয়, তা বেনজীর 


তিনিই আমাদের অভিভাবকতুল্য পরম 


আহমদেরই লেখা । মাঝে-মাঝেই 


কবিতাসংপ্রহে ফররুখের কবিতা 
সংকলিত হয়েছে। 
১৯৩৭ সালে ফররুখ পত্রপত্রিকার 


দায়িতশীল এক মহান ব্যক্তিত কবি 


“সাত সাগরের মাঝি' ছাপা থাকেনি; 


অব্যবহিত-অগ্রজ কবি প্রেমেন্্র মিত্র, 


ফররুখ আহমদ । তিনি রেনেসার কবি, 


তারপরও ১৯৯০ পর্যন্ত চারটি সংস্করণ 


জাগণের কবি, এতিহ্যের কবি, আপন 
জাতিসত্তার পরম সুহদ এক মহান 


প্রকাশিত হয়েছে। এ বইয়ের চাহিদা 
ও সমকালীনতা এ থেকেও বোঝা 


জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), 
অজিত দত্ত (১৯০৮-৭৯), বিষ দে 
(১৯০৯-৮২) প্রমুখের ছায়াপাত 


যায়। কবির বন্ধু, কথাশিল্পী আবু 


সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পুরো জাতিকে 
স্বপ্নের জাল বুনে এগিয়ে নেয়ার কবি। 


রুশদের আত্মজীবনী “জীবন ক্রমশ" 


ছিলো। ফররুখ আহমদের প্রথম 
সমালোচক আবু রুশদ ১৯৪১ সালে 


থেকে আমরা জানতে পারি: “সাত 


ংলা কাব্যসাহিত্যকে আধুনিকতার 


সাগরের মাঝি* বইয়ের কোনো-কোনো 


ছোয়া দিয়ে উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত করার 


কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), 


“আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ' 
প্রবন্ধে কয়েকজন আধুনিক মুসলমান 
কবির (ফররুখ আহমদ, আবুল 


কবি। তিনি তার কাব্য প্রতিভার 
সবখানি উজাড় করে দিয়েছেন একটি 
জাতির জাগরণের মহান প্রত্যাশায় । 


বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৮) প্রমুখের 
ভালো লেগেছিলো । বদ্ধুদেব বসু- 


হোসেন, আহসান হাবীব, গোলাম 
কুদ্দুস ও শওকত ওসমান) সম্পর্কে 


সম্পাদিত “কবিতা* পত্রিকায় ফররুখ 


আলোচনা করেছিলেন। তখনো 


তার যাদুর কলমে একে একে রচিত 


আহমদের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত 


হয়েছে মহান সব সৃষ্টি। তার সকল 


হয়েছিলো (মুহূর্ত, “পরিক্রমা”, 


সৃষ্টির সেরা “সাত সাগরের মাঝি" 
নিয়েই আমাদের আলোচনা এখানে 
সীমিত রাখব। 


“যৌবসেনা", “বন্ধন্ত' ও “স্মরণ')। 
কিন্ত বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত “আধুনিক 
ধলা কবিতা (১৯৫৩) সংকলনে 


ফররুখের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়নি। এ. সমালোচনা অন্তত 
ফররুখের কবিতায় একটি দৃরপ্রসারী 
সু-প্রভাব ফেলেছিলো। আবু রুশদ 
ফররুখ সম্পর্কে লিখেছিলেন: 


ফররুখ বিশেষজ্ঞ আদুল মান্নান সৈয়দ 


ফররুখের কবিতা গৃহীত হয়নি 
জসীমউদ্দীন 


ফররুখ আহমদ রোমান্টিক কৰি, 


(১৯০৩-৭৬)-পরবর্তী 


লিখেছেন, 
প্রথম কবিতাগ্রস্থ “সাত সাগরের 


ংলাদেশের কোনো কবির কবিতাই 


মাঝি'-ই ফররুখ আহমদের খ্যাততম 
কবিতাগ্রন্থ। আলোড়ন-সৃষ্টিকারী এই 


গৃহীত হয়নি অবশ্য। যদিও তীদের 


অর্থাৎ তার দৃষ্টিভজি ঠিক বাস্তব- 
বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার 
কাব্যে সৌন্দর্যের জয়গান অকুষ্ঠ, 


কেউ-কেউ “কবিতা পত্রিকায় 


গ্রন্থই কবিকে প্রতিষ্ঠিত করে দ্যায়। 
“সাত সাগরের মাঝি'র কম আলোচনা 
হয়নি। কতোগুলি এঁতিহাসিক সু- 
সমাপতন ঘটেছিলো এই গ্রন্থে: 


লিখেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জঙঞ্জয় 


সুদূরের প্রতি আকর্ষণও তার কাব্যের 


ভট্টাচার্য  (১৯০৯-৬৯)-সম্পাদিত 
“নিরুক্ত' পত্রিকায় ফররুখের কোনো 


আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । ৃ 
তবুও তিনি নিঃসন্দেহে আধুনিক । তার 
একটি বলিষ্ঠ সজাগ তীক্ষ ভূতি 


কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না 


মন আছে যা সৌন্দর্যের অস্তিতকে 


প্রকাশক ছিলেন কবি বেনজীর আহমদ 


(নিরুক্ত' পত্রিকার কিছু সংখ্যা আমি 


(১৯০৩-৮১), প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন 


দেখেছি তাতে পাইনি); কিন্ত প্রেমেন্দ্র 


মন্বন্তরের ছবি এঁকেছিলেন সদ্য- 
আগস্ট”১৭ 


মিত্রসম্পাদিত “প্রেম যুগে যুগে" 


স্বীকার করবার সাহস রাখে, কিন্তু 
রোমান্টিসিজমের বিপদ সম্বন্ধে যা 
সর্বদা সচেতন। 
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তার মেধা এবং সুক্ম পরিমাণ-জ্ঞান দিকে দিকে পুনঃ জুলিয়া উঠেছে দীন- দিকে দিকে পুন জুলিয়া উঠেছে দীন- 
বিস্ময়কর এবং তার বয়সের কবির ইসলামী লাল মশাল ইসলামী লাল মশাল, 

রচনায় অপ্রত্যাশিত। শব্দের নিপুণ ওরে বেখবর, তুইও ওঠ জেগে, তুইও ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে, তুইও 
রী কল্পনার ব্যাপকতায় এবং গভীর তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল! তোর রাণ-প্রদীপ জ্বাল! 


অর্থে পরিস্কুট রূপক-মাধুর্যে তার 


জাগি যদি মোর দুনিয়া আবার কীপিবে 


কবিতা সহজেই বিশিষ্টতা অর্জন 
করেছে। 
কবি হিসেবে ফররুখ আহমদের 


চরণে টালমাটাল। 
আর ফররুখ বলেছেন, 


নজরুল যেখানে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি, 
ফররুখ সে খানে প্রতীকায়িত: 
কত যে আধার পর্দা পারায়ে ভোর হল 


খঞ্জরে ভাঙো জিঞ্জির ভীতি কীাপুক 


সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নিজের শক্তির 


দুনিয়া টালমাটাল। 


ওপর তার আস্থার অভাব । তার প্রকাশ 
রোমান্টিক বলে কবি যেন 


বলা বাহুল্য যে, এ উভয় ডি 
পুনরুজ্জীবন 


টড এবং এই কুগ্ঠার জন্যে 


মুসলমানের 
করেন, আর উভয়েই পার ডিকাতি | তবে 


তার অধিকাংশ কবিতা পরিপূর্ণরূপে 


নজরুল জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি, আর 


রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি । নিজের তৈরি 


ফররুখ  ধর্মবাদী (পাকিস্তানবাদী?) 


যে কারাগারে কবির মন এখন বন্দী তা 
তার কাব্য-প্রচেষ্টাকে বহু জায়গায় ব্যর্থ 
করেছে। ফররুখ আহমদের যা 
সবচেয়ে বেশি জানা দরকার তা এই 


সমাজতান্ত্রিক । ['সওগাত', বৈশাখ ১৩৫৪] 
আমাদের বিবেচনায়: ফররুখ নজরুল 
ইসলাম ও প্রেমেন্দ্র মিত্র দু'জনের 
দ্বারাই প্রাথমিকভাবে উদ্বুদ্ধ 


যে বলিষ্ঠ রোমান্টিসিজম বাস্তবিকই 
নিন্দার কিছু নয়। 
আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ 
আহমদের ওপর যদি থেকে থাকে তো 
তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। /'সওগাত', ভাদ্র 
১৩৪৮] 

এ প্রবন্ধ প্রকাশের কয়েক বছর পরে 
কবি-সমালোচক আবদুল কাদির 
(১৯০৬-৮৪) “নবীন কবি ফররুখ 
আহমদ' নামে ফররুখ-সম্পর্কিত 
একক একটি প্রবন্ধ প্রচার করেন 
“আকাশবাণী' কলকাতা-কেন্দ্র থেকে। 
রচনাটি পরে “সওগাত' পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে আবু রুশদের 
সমালোচনা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়: 


হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শেষ- 
পর্যন্ত ফররুখের কবিতা এইসব 
প্রাথমিক উদ্বোধনাকে অতিক্রম 
করেছিলো । 

অরুণকুমার সরকার (১৯২১-৮০), 
ফররুখেরই সমকালীন একজন কবি, 
একদা বিষ্ঞু দের এক গ্রন্থালোচনায় 
লিখেছিলেন, “আধুনিক কবির প্রধান 
লক্ষ্য হল ভাবালু উচ্ছাসের পরিবর্তে 
স্বকীয় চিন্তাবস্তকেই উপযুক্ত প্রতীক, 


রূপক, উপমার মধ্যবর্তিতায় 
আবেগরূপ দেওয়া ।' (বিষ দের নাম 


রেখেছি কোমল গান্ধার' ও “তিরিশের কবিতা 
এবং পরবতী", ১৯৮১) “সাত সাগরের 
মাঝি'তে এ কাজটিই সফলভাবে 


সুসাহিত্যিক আবু রুশদ বলেছেন, 


সম্পন্ন করেছেন ফররুখ। তার 


“আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ 


চিন্তাবস্তকে _ সরাসরি _ উপস্থাপন 


আহমদের ওপর যদি থেকে থাকে তো 


করেননি তিনি-উপযুক্ত প্রতীক-রূপক- 


তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র ।' কিন্তু এ উক্তির 


উপমার মধ্যবর্তিতায় প্রকাশ করেছেন । 


সঙ্গে আমি একমত হতে পারছিনে। 


ফররুখের মধ্যে রোমান্টিক আবেগের 


আমার বরং মনে হয়, ফররুখের ওপর 
যদি কোন আধুনিক কবির প্রভাব থাকে 


উত্তালতা ছিলো তাকে তিনি প্রকাশিত 
করেছিলেন শব্দে-ছন্দে যতো না তার 


তো তিনি নজরুল ইসলাম। তবে 
উভয়ের মধ্যকার স্বাতন্ত্রও সুস্পষ্ট। 
আধুনিক তুরস্ক, পারস্য, 
আফগানিস্তান, ইরাক, মরকৌো, মিশর 


চেয়ে বেশি ইমেজে-প্রতীকে। 
রবীন্দ্রনাথের “খেয়া (১৯০৬) _ ও 
সুধীন্দ্রনাথের (১৯০১-৬০) “দশমী'র 
(১৯৫৬) মতো এই আরেকটি প্রতীকী 


জুড়ে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 
মাথা চাড়া দিয়ে তাকে 


কাব্যগ্রস্থন পেলাম আমরা বাংলা 
ভাষায়। 


অভিনন্দিত করে নজরুল বলেছেন, 
আগস্ট'১৭ 


নজরুল লিখছেন: 


জানি নাতা ৃ 
নারঙগী বনে কীপছে সবুজ পাতা । 
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার 
এনেছে ফেনা 

তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না? 
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো 
অচল ছবি সে, তসবির যেন দীড়ায়ে 
রয়েছে আজ । 

এ পরোক্ষতা রবীন্দ্র-নজরুল-উত্তর 
আধুনিক কবির । তবে তার মানে এই 
নয় যে আধুনিক কবি কখনো সরাসরি 
কথা বলেন না; তাও বলেন, প্রয়োজনে 
বলেন। যেমন বলেছেন জীবনানন্দ: 
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে 
দ্যাখে তারা; 

যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই-গ্রীতি 


পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ 
ছাড়া | !অদ্ুত আধার এক] 

“লাশ' কবিতায় (ফররুখের 
পাইলিপিতে লেখা আছে, এ কবিতাটি 
ফ্যাসি-বিরোধী বৈঠকে পঠিত) ফররুখ 

কোনো আড়াল রাখেননি; কবিতার 


মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ; 
তারপর আসিলে সময় 

বিশ্বময় 

তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিতে 
পদাঘাত হানি 

নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি; 
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ 
নিখিলের অভিশাপ বও: 

ধ্বংস হও 
তুমি ধ্বংস 


হও! !লাশ। 
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ম।হা।জী।ব।ন 
তালিম হোসেন ফররুখ-প্রসঙ্গে যা 


যাকে, আমার বিবেচনায়, ফররুখ 


ইকবালের ভাষায় বলিতে গেলে 


বলেছিলেন, সেটা অত্যন্ত গুরুতুবহ: 


আহমদও অতিক্রম করতে পারেননি 


আমাদের অধিকাংশ কাব্যই মৃত্যুর 


“আমাদের আজকের তরুণ বংশধররা 
জানে না বা তাদের জানাবার কোনো 
ব্যবস্থা হয়নি যে, এদেশে ইসলামী 


আর। তার প্রথম গ্রন্থই ফররুখ 


বন্দনাগীতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই 


আহমদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । প্রথম প্রকাশের 


তাহারই ভাষায় বলিতে চাই: ওগো 


পঞ্থঝাশ বছর পরেও এ বই সমানভাবে 


বন্ধু! যদি তোমার তহবিলে কাব্যের 


রেনেসা আন্দোলন পাকিস্তানী 


জলন্ত, জাগ্রত, প্রাণবন্ত, কালজ ও 


আন্দোলনের ফলর্শ্বতি নয়; বরং তার 


কালোতর। 


ঠিক উল্টোটাই এঁতিহাসিক সত্য ।" 
(ফররুখ আহমদ ও আমি': ত তালিম হোসেন। 
উষালোকে' ফররুখ-সংখ্যা, অক্টোবর 


১৯৮৯)  ফররুখও শেষ-বিচারে 
পাকিস্তান আন্দোলনের নন, ইসলামী 
পুনরুজ্জীবনেরই কবি। তার সমগ্র 
কবিতাবলি সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। 
“ফররুখ রচনাবলী"র বর্তমান খ০১ও 
তারই পরিষ্কার প্রতিভাস দ্যোতিত | 

শব্দ, ছন্দ, কাব্যভাষা ও বিষয় সব 
মিলিয়ে 'সাত সাগরের মাঝি এমন 
একটি অনুপম গ্রন্থ, যার তুলনা কেবল 
চলতে পারে ফররুখের পূর্বসূরি শ্রেষ্ঠ 
কয়েকজন কবির আলোড়ক 
কবিতাগ্রন্থের সঙ্গে- জীবনানন্দ দাশের 
“ধুসর পা্লিপি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 
প্রথমা, বিষ দের “উর্বশী ও 
আর্টেমিস্ত,  সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 
“অর্কেস্ট্রা', অমিয় চক্রবর্তীর “খসড়া+, 
অজিত দত্তের “কুসুমের মাস্ত, বুদ্ধদেব 
বসুর বন্দীর বন্দনা" প্রভৃতির সঙ্গে। 
“সাত সাগরের মাঝি'তে ফররুখ 
কেবল নিজস্ব কাব্যবিষয়ই খুঁজে 
পাননি, তার প্রকাশের উপযুক্ত 
কাব্যভাষাও আবিষ্কার করেছেন। 
সেখানে নজরুল, মোহিতলাল 
(১৮৮৮-১৯৫২), জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্ 
মিত্র, অজিত দত্ত, বিষ দের দূর-রণন 
নেই আর যদিও যে-কোনো প্রকৃত 
কবির মতো পূর্বজদের শিক্ষা তিনি 
তাই 


পুনরুজ্জীবন থেকে ফররুখের ইসলামী 
পুনরুজ্জীবনের স্বর-স্বাদ আলাদা; বিষণ 
দের ইতিহাস-পুরাণের প্রয়োগ থেকে 
ফররুখের ইতিহাস-পুরাণ ব্যবহার 


ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি 
প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৪৪ 
সালে । প্রকাশক বে-নজীর আহমদ, 
নওরোজ পাবলিশিং হাউস, ১০৬ 
সার্কাস রোড, কলিকাতা, মূল্য: দুই 
টাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন শিল্পাচার্য 
জয়নুল আবেদীন। বইটি উৎসর্গ করা 
হয় মহাকবি আল্লামা ইকবালকে। 
সূচিপত্র: ১. সিন্দবাদ, ২. বা'র 
দরিয়ায়, ৩. দরিয়ায় শেষ রাত্রি, ৪. 
শাহরিয়ার, ৫. আকাশ-নাবিক, ৬. 
বন্দরে সন্ধ্যা, ৭. ঝরোকায়, ৮. ডাহুক, 
৯. এইসব রাত্রি. ১০. পুরানো মাজারে, 
১১. পাঞ্জেরী, ১২. স্বর্ণ-ঈগল, ১৩. 
লাশ, ১৪. তুফান, ১৫. হে নিশাবাহী, 
১৬. নিশান, ১৭. নিশান বরদার, ১৮. 
৮৬ ১৯. সাত সাগরের মাঝি । 

লক্ষ্যণীয় সাত সাগরের 
মাঝি কবিভা্ন্থটি লিখলেন ফররুখ 
আহমদ, প্রচ্ছদ আকলেন জয়নুল 
আবেদীন এবং প্রকাশ করলেন কবি 
বে-নজীর আহমেদ এ যেন তিন 
তারকার এক অভূতপূর্ব মেলা । বইটির 
প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের কথায় 
বলা হয় সারা পৃথিবী যখন ধ্বংস ও 
মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে, বিশেষ 
করিয়া এই সোনার বাংলার আমরা 
সোনার চাদের, সোনার ধানের অতি 
প্রাচুর্যে যখন নিত্য স্বর্গ যাত্রার ভীড় 
লাগাইয়া রাখিয়াছি এবং সর্বোপরি এ 
কোটিপৌতিক সুলভতার দিনে হঠাৎ 


সে প্রশ্ন স্বতঃই জাগা স্বাভাবিক । ইহার 
উত্তরে সবিনয়ে আমরা শুধু এই কথাই 
বলিব রাতের অন্ধকারতম অংশই 
অদূরাগত ছুবে-ছাদিকের নকীব এবং 
এ সময়েই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বরে উষার 


অন্যরকম | সব মিলিয়ে “সাত সাগরের 
মাঝি' এমন এক বিস্ময়কর কবিতাশ্রন্থ, 


আগস্ট”১৭ 


আজানের তকবির ধ্বনি জাগার 
প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। মহাকবি 


আজানের সুর, জীবনদায়িনী পরশ আর 
বজগর্ভ বিজুলীর জ্যোতির্ভীলা আছে 


তাহার এই কাব্য প্রকাশের আমাদের 
এই দুরূহ প্রয়াস। এই পুস্তকের 
স ব্যাপারে আমাদের 
সাহিত্যিক বন্ধু অদ্বেত মল্লবর্মণ প্রভূত 
সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাহার 
নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা । 
কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের 
বিখ্যাত রেখাশিল্পী মি. জয়নুল 
আবেদিন এই পুস্তকের প্রচ্ছদটি 
আকিয়া দিয়াছেন। তাহার খেদমতে 
আমাদের অসংখ্য শুকরিয়া। 

বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা হয়- 

বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দ্রনিক রূপকার 
দার্শনিক মহাকবি, আল্লামা ইকবালের 


ঁন্দিগী নীল পাত্রে উচ্ছ্বসিত ঘন 
রক্ত নেশা 
রা শিরাজীর) পাড়ি দেয় মরু, 


» বন, 
অথই দরিয়া তীর। হে বিজয়ী! তবু 
অনুক্ষণ 
অজানা তোমার, 
এক নেশা না মিটিতে সাড়া আসে 
দ্বিতীয় নেশার; 
এক সমুদ্রের শেষে জাগে অন্য সমুদ্র 


777... আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


জীবনের ক্ষীণ অস্তা মূর্ছাতুর, অসাড়, 
নিশ্চল: 


মুহূর্তের পদধ্বনি জাগে না সে সুধুপ্ত 
পাথরে, 
জলে না রাত্রির তীর, নাহি জাগে স্বপ্ন 


সমুজ্কজীল 

প্রাণবন্ত মাদকতা; সে নির্জিত তমিস্রা 
সাগরে 

দিনের দুর্জয় ঝড় আনিয়াছে হে স্বর্ণ- 
ঈগল! 
১৫/১১/৪৪ 
মাসিক 


নির্দেশ। “আকাশ-নাবিক কবিতাটি 


হলো তার প্রবল। যে প্রাণশক্তিতে 


হয়তো ব্যষ্টিগত অথবা সমষ্টিগত 
আশা-আকাঙ্ষার এক আকুল 


বারি তার শেষের দিকের রচনায় সে 
সত্যরপ দিতে 


অভিব্যক্তি। এতে আছে আধ্যাত্মিক 


চেয়েছিলেন, এখন ফররুখ আহমদের 


উন্নতির প্রচ্ছন্ন ইংগিত অথবা পার্থিব কাব্যে তা যেন প্রথম সমগ্র রূপ 
উন্নতির প্রতি আহ্বান। নিশান পেলো: 

স্বাধীনতার প্রতীক। তাই নিশানই সে বিপুল প্রাণ-বহ্ি তরু আজো মরে 
স্বাধীন জাতির নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও নাই জানি 


গৌরবের বন্ত। হেলাল-আকা সবুজ 
নিশান মুসলিম জাতির স্বাধীনতার 
প্রতীক। পুনঃ বিশ্ব জুড়ে নিশান 


হে বলিষ্ঠ! যদি তুমি ফিরে এস এ- 
পথে বারেক, 
এই মৃত মরুতটে যদি তুমি দীড়াও 


মোহাম্মদী পত্রিকার জ্যেষ্ঠ 
১৩৫২ সংখ্যায় সাত সাগরের মাঝি 


প্রতিষ্ঠিত হোক, দিকে দিকে তার 


সন্ধানী, 


আলোকে বিচ্ছুরিত হোক এ তার 


মানুষের এ মিছিলে দিতে পারো যদি 


বই-এর আলোচনায় জয়নুল আবেদীন 
এমএ লিখেন, 


কামনা । কাব্যের শেষ কবিতাটির নাম 


গতিবেগ, 


“সাত সাগরের মাঝি” এ নামেই 


অনায়াসে সেই ঝড় আবার তুলিবে 


তরুণ কবি ফররুখ আহমদের “সাত 
সাগরের মাঝি” তার কবি জীবনের 


কাব্যখানির নাম করা হয়েছে। মুসলিম 


তারা টানি, 


জাতির নায়ক যে সমাজকে কোন পথে 


মৃত মাঠে দিয়ে যাবে সাহারার উদ্দাম 


প্রথম প্রসূন । শুধু ভাব ও ভাষাতেই যে 
তা নৃতন এমন নয়, দৃষ্টি এবং শিল্প- 
নৈপুণ্যেও তা নতুনত্ের দাবি জানায় । 


চালনা করবেন কোনটা তার চলার পথ 
এখানে তা নির্দেশ আছে। হেরার 
রাজতোরণই লক্ষ্য। “লাশ' এবং 


আবেগ। 
এ প্রোপাগা-শ নয়। এতে আছে সমগ্র 
জীবনের জাগরণের অঙ্গীকার । কেবল 


প্রতিভার সবলতা ও উৎকর্ষের সুস্পষ্ট 


“আউলাদ' কবিতা দুটি যেন দুর্ভিক্ষের 


সমষ্টির জাগরণের নয়। মানুষের 


একটি ছাপ ফুটে উঠেছে কাব্যখানির 
আগাগোড়ায় । ..জাগরণের স্বপ্নে কবি 


বিভীষিকাময় দৃশ্যকে অমর করে 


ব্যক্তিজীবনও এতে চরম আশ্রয় যাচ্া 


রেখেছে । কবিতা দুটির ভিতর দিয়ে 


বিভোর । তিনি মুসলিম জাতির 


বর্তমান সভ্যতার রুদ্ররূপও 


উত্থানকে বাস্তবে রূপায়িত দেখতে 


প্রকট হয়ে পড়েছে। কবি এ দুটি 


চান। ইসলাম তরণীর কা-ারী 
সিন্দাবাদ। সীমাহীন তার আশা- 
আকাঙক্ষা। বর্তমানের দীনতা ও 


কবিতায় বর্তমান সভ্যতার মুখোশকে 
পূর্ণবূপে সমাজের সম্মুখে উদ্ঘাটন 


করবে । রাজনীতি-অর্থনীতি পেরিয়ে 
এতে আত্মার পরম আকুতি । তাইতো 
এ কাব্যে ছন্দ ও আঙ্গিকে সম্পূর্ণ 
রসোত্তীর্ণ হলো । কবিতার পর কবিতা 
পড়ে চলি; অনুভব করি পূর্ণ প্রাণের 


করে ধরেছেন। মানবতার জন্যে তার 


হীনতার গ্লানি তাকে মুছে ফেলতে 
হবে । এ বিজয় অভিযান যে সাফল্যম- 
তি হবে এ কবির গভীর বিশ্বাস। 
“সিন্দবাদ', “বার দরিয়ায়”, “দরিয়ায় 
শেষ রাব্রি', “পাঞ্জেরী”, ন্বর্ণ_ঈগল", 


তরে জাগ্রত মানুষের আকুলি-বিকুলি 


আবরণে ভাবকে আচ্ছন্ন রাখা কাব্যের 


আজকের জীবনের অপূর্ণতা, আজকের 


একটি বৈশিষ্ট্য । তার শুরু ও শেষের 


বাস্তবের বেদনা আকুলতাকে আরও 


দিকে তা-ই প্রতিপন্ন হয়েছে। তাই 


দুর্দম করে তুলল: 


কবি-মনকে খুঁজে বের করা একটু 


আর যেন ক্রিষ্ট নাহি হয় 


কঠিন বলে মনে হয়। কবির আদর্শ ও 


“তুফান্ত, “হে নিশানবাহী”, “নিশান্ত', 


ভাবধারা আমাদের চোখের সামনেই 


আর যেন ত্রস্ত নাহি হয় 
আর যেন ভ্রষ্ট নাহি হয় 


“নিশানবরদার, ও “সাত সাগরের 
মাঝি* প্রভৃতি কবিতায় ফুটে উঠেছে 
তার প্রাণের জাতীয় বেদনাবোধ। 


রয়েছে। কিন্তু দুটি কবিতায় আরও 
একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় 


মানুষের ভবিষ্যৎ দিনের আউলাদ। 
আল্লার দরবারে কবি ফররুখ আহমদ 


“ডাহুক' এবং “ঝরোকায়' এই কবিতা 


ফরিয়াদ জানিয়েছেন। তবে কি তিনি 


বর্তমান অবনতির কলংক-কালিমা, 


দুটি যেন কাব্যের একটি বিশিষ্ট স্থান 


জাতির মুক্তির সাধনা, বিশ্বময় তার 


অধিকার করে রয়েছে। ভাব, ভাষা 


৩ 


স্বাধীনতার তীব্র আকুতি, বর্তমা 


রচনা-কৌশল, শিল্পনিপুণতার 


মানব-সমাজের পংকিল 
বিশ্লেষণ “সিন্দবাদ', “বারদরিয়ার 
“দরিয়ায় শেষ রাৰ্রি' প্রভৃতি কবিতায় 


৩ 


প্রখরতায় কবিতা দুটি উজ্ত্বীল। 
বসুধা চক্রবর্তী সওগাতের বৈশাখ 
১৩৫২ সংখ্যায় লিখেন, 


বিপ্লবী নন? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার 
দায়িতু তিনি নেননি । শুধু দেখি, পথের 
পাশে অনাহারে মৃতজনের লাশ দেখে 
তার অন্তরাত্মা ক্ষোভে জ্বলে উঠল: 
মানুষ তোমার হাতে করিয়াছে কবে 
আত্মদান, 


আছে জাতীয় জাগরণের জন্য প্রাণের 
আকুল আহ্বান, আর “হে নিশানবাহী', 


তখন মুসলমানের সাংস্কৃতিক এতিহ্য 
রক্ষার আকাউক্ষার সঙ্গে মিশল 


“নিশান্ত' ও “নিশান বরদার' প্রভৃতিতে 


রাজনৈতিক নিরাপত্তার ব্যন্রতা। 


তারি শোধ তুলে নাই হে জড়-সভ্যতা 
শয়তান! 
শিশুর শোণিত হেসে অনায়াসে 


আছে জাতির উত্থানের গতি ও লক্ষ্যের 
আগস্ট'১৭ 


আত্মসম্িৎ ফিরে পাবার জন্যে আগ্রহ 


করিতেছ পান, 
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ধর্ষিতা নারীর দেহে অত্যাচার করিছ 
অম্লান, 


সংযোগ যার আছে তার এ খবর জানা 


সাগরের মাঝি” ছাড়াও ফররুখ 


আছে। তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার 


জনতার সিঁড়ি বেয়ে উধ্র্বে উঠি অতি 


প্রয়োজন প্রতি বাঙ্গালীর, যদিও এ 


আহমদের আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ 
রয়েছে। সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং 


প্রয়োজন এখনও বেশি লোকের 


তারে তুমি ফেলে যাও পথণ্রান্তে 
নর্দমার পাশে । 


উপলব্ধিগত নয়। ফররুখের কাব্যে 


পালিপির আকারেও বন্দী আছে তার 
অজন্ন কবিতা । ফররুখ আহমদের 


তার মর্মগত পরিচয়; এ কাব্যের আছে 


জাগরণ যদি সত্য হয় তবে কি তা 
আপনার সম্পূর্ণ পথ করে নেবে না। 


গভীর চিত্তোদভূত রা | 
সাত সাগরের মাঝির দ্বিতীয় 


অন্যান্য কবিতা এবং কাব্যগ্রন্থেরও 
রয়েছে কবিতার আঙ্গিক, ভাষা, ছন্দ ও 


বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


কবির প্রয়োজন জীবনের হারানো সূত্র 


সংস্করণের তথ্যাবলীনিয়রূপ: [দ্বিতীয় 


উজ্জল পরিচয়, একজন শক্তিমান 


খুঁজে ফিরে পাওয়ার, সবাইর হাতে তা 


সংস্করণ] তমদ্দ্রন সংস্করণ: ঈদুল 


তুলে দেবার। তাই তিনি ইসলামের 
প্রাণের জোয়ারে পাড়ি দিতে চান সাত 


কবির সৃজন-ক্ষমতার স্বাক্ষর । সাত 


আজহা, ১৩৭১ হিজরী, সেপ্টেম্বর 
১৯৫২ রচনাকাল: ১৯৪৩-৪৪ 


সাগরের মাঝি” ফররুখ আমন্দদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাংলা সাহিত্যের একটি 


সাগরে । মানুষের বেদনার তরঙ্গভঙ্গে 
তার যে যাত্রা: এই তার অপরূপ 
প্রকাশ: 


প্রকাশক ও মুদ্রাকর: তৈয়েবুর রহমান, 
এমএ । তমদ্দ্ুন প্রেস, ৫০ লালবাগ 


অনন্য কাব্যগ্রন্থ হিসেবে কীর্তিত 
কবিতার বিষয়, ভাষা ও ছন্দের 


রোড, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান। সর্বস্বত্ব 


তবু শুন্বে কি, তবু শুন্বে কি সাত 
সাগরের মাঝি! 

শুকনো বাতাসে তোমার রুদ্ধ কপাটে 
উঠেছে বাজি; 

এ নয় জ্যোছনা-নারিকেল শাখে স্বপ্নের 
মর্মর, 

এ নয় পরীর দেশের ঝরোকা নারাঙ্গী- 
বন্দর 

এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের 


হাহাকার, 
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের 


ংকার। 
বইটির প্রতি কবিতারই রসাবেশ সৃষ্টির 
ক্ষমতা রয়েছে । কথা উঠেছে আরবি- 
ফারসি শব্দের অত্যধিক ব্যবহার নিয়ে: 
কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবযোজনার জন্যে বোধ 
হয় তার দরকার ছিল। কোনো 
সমালোচক বলেছেন যে, এ শব্দগুলির 
মানে আলাদা লিখে দিলে ভালো 
হতো । তা হয়তো কিছুটা হতো, কিন্তু 
শুধু আলাদা অর্থ পড়ে ভাবের সম্পূর্ণ 
অনুষঙ্গ বোঝা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। স্বীকার করতেই হবে 
যে, সুস্ত সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের 
প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় নতুন এক 
সমস্যা জেগে উঠছে। ভাষার দ্বিত্ের 
সম্ভাবনাও একেবারে অলীক নয় । কিন্তু 
সে বিচারে বর্তমান কাব্য-প্রসঙ্গকে 
বিড়দিত করবার প্রয়োজন নেই। 
বাংলার সুদূরতম পল্লীতেও আজ 
মুসলমান আত্মোপলন্ধিতে পেতে 
চাইছে নৃতন প্রাণ। তার সঙ্গে বাস্তব 


আগস্ট”১৭ 


ব্যবহারে এই কাব্যগ্ধনে' তার যে 


গ্রহ্কারের। দাম: দুই টাকা 
আনা । পৃষ্ঠা ৮৮। প্রচ্ছদ শিল্পী: উল্লেখ 


আট নৈপুণ্য, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রের পরিচয় 


রয়েছে, সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও তা 


নেই। তবে সম্ভবত কামরুল হাসান। 
[সূ্র: ফররুখ রচনাবলি, খ. ১, পৃ. ৫৫০1 

বইটির তৃতীয় সংস্করণ বের হয় দীর্ঘ 
২৩ বছর পর। ১৯৭৫ সালে। বইটির 
ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্েও দীর্ঘ 
বিরতিতে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের 
কারণে এ বিখ্যাত 
কাব্যগ্রন্থের রসসুধা পানে বাধাগ্রস্ত 
হয়েছেন। এ সময় বইটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে 
ওঠে । বাজারে বইটির যোগান না 
হাতড়ে বেড়িয়েছেন, তেমনি বহু নতুন 
পাঠকের কাছে বইটি অজানাই থেকে 
যায়। এই ধরনের পরিস্থিতির জন্যে 
কেবল প্রকাশকদের অদৃরদর্শিতা ও 
দায়িতুহীনতাই নয়, কবির আর্থিক 
অনটনও বহুলাংশে দায়ী ছিল। যা-ই 
হোক, বইটির তৃতীয় সংস্করণে লেখা 
হয়, ফররুখ আন্ষদ বাংলা সাহিত্যের 
একজন লব্ব-প্রতিষ্ঠ কবি। “সাত 
সাগরের মাঝি” তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 
এই গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলোর 
রচনাকাল: ১৯৪৩-৪৪ সাল। সে 
সময়ে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশের 
সাথে সাথেই এই গ্রন্থের কবিতাবলী 
পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। 
“সিন্দবাদ', “ডাহুক', “সাত সাগরের 
মাঝি' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর ফররুখ 
আন্দদ স্বীকৃতি অর্জন করেন একজন 
অনন্যসাধারণ কবিরপে। “সাত 


অম্নান। বক্তব্যের প্রতীকী উপস্থাপনায়, 
উপমা-রূপক ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে 
এবং মুসলিম এতিহ্যের নবনির্মাণে এ 
গ্রন্থে ফররুখ আন্দদ অনন্য। এই 
সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়নি। কবির জীবদ্দশায় 
তিনি এর তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশের 
দায়িত আমাদের ওপর অর্পণ করেন। 
কবির অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ, প্রখ্যাত 
শিশু-সাহিত্যিক ও আমাদের প্রকাশনা 
প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্বতাধিকারী জনাব 
মোহাম্মদ নাসির আলীর আগ্রহই ছিল 
এর মুলে। পরিতাপের বিষয়, 
আমাদের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্তেও, 
নানা কারণে “সাত সাগরের মাঝি'র 
তৃতীয় সংস্করণ এঁদের জীবদ্দশায় 
প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কবি ফররুখ 
আন্দদের ইন্তেকালের ক'মাস পর 


শুধু. বাহ 
প্রতিষ্ঠানগতভাবে আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছি, কবি ফররুখ আন্মদও ছিলেন 
আমাদের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী । 

“সাত সাগরের মাঝি'র এ নতুন 
সংস্করণ প্রকাশের মুহূর্তে এদের 
দু'জনের কথাই আমাদের বিশেষভাবে 
মনে পড়ছে। স্বয়ং কবি এবং জনাব 
মোহাম্মদ নাসির আলী বেঁচে থাকলে এ 
গ্রন্থের প্রকাশনার ব্যাপারে তীদের 


___াল''লুুুু্ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 
মূল্যবান পরামর্শ পাওয়া যেত, এবং 


কবিতাটির নামেই বইটির নামকরণ 


তোমার জাহাজ কি বানচাল হয়েছে? 


গ্রন্থটি হতো আরও নিখুত, 
সর্বাঙ্গসুন্দর। কবির ইচ্ছানুসারেই এ- 


হয়েছে। কাব্য-মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় 


তোমার ভাগ্যের সেতারা কি মেঘে 


পরিবেশ সৃষ্টি জন্য কবিতাগুলোর 


গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশিষ্ট সাহিত্যিক- 
সাংবাদিক জনাব মুজীবর রহমান খার 


পরিচিতি দিলে ভাল হয় এবং একটি 
একটি করে তাই আগে দিচ্ছি । প্রথমে 


নিয়া “সাত সাগরের মাঝি/ নারঙ্গী- 


সাত সাগরের মাঝি ও পরে তার 


বনে কাপছে সবুজ পাতা” শীর্ষক একটি 


পরিপূরক অন্যান্য কবিতার পরিচয় 


দীর্ঘ আলোচনা সন্নিবেশিত হলো। 


দিব। “সাত সাগরের মাঝি'র মোদ্দা 


এতে “সাত সাগরের মাঝি”র অন্তর্গত 


কথা হলো: 


কবিতাবলীর সৌন্দর্য উপলব্ধি এবং 


অনেক আধার পারায়ে ভোর হয়ে 


কবির বৈশিষ্ট্য ও শক্তিমত্তার পরিচয় 


এলো। নারঙ্গী বনে সবুজ পাতা 


লাভ হয়তো সহজ হবে । কবির স্মৃতির 


কীপছে। দুয়ারে সাত সাগরের সফেন 


প্রতি নিবেদন করি আমাদের আন্তরিক 
শ্রদ্ধা । 
“সাত সাগরের মাঝি' বইয়ের এ তৃতীয় 


জোয়ার । হে নাবিক, এখনো তোমার 
ঘুম ভাঙলো না? অচল ছবির মত 
জাহাজ দীড়িয়ে আছে, হালে তার পানি 


সংস্করণের শেষে কবির অভিপ্রায় 
অনুসারে মুজীবর রহমান খা প্রণীত 


নাই, পাল তার অবনমিত। হে নাবিক, 
তুমি জাগো, মাঝিমাল্লারা দলে দলে 


(রচনাকাল: আগস্ট ১৯৬৭) “সাত 


এসো। সাগরজলে আবার তোমার 


ঢাকলো? তোমার জাহাজের হাল কি 
ভাঙা? এসব আমি জানি না, তবু 
তোমাকে ডাকছি। তুমি সাত দরিয়ার 
মাঝি । প্রবাল দ্বীপের নারিকেল শাখা 
বাতাসে বেজে উঠেছে। তোমার 
মাঝিমাল্লারা আজ অধৈর্য । সাত-সমুদ্র 
আক্রোশে ফুলছে। অচেনা যাত্রীরা 
আজ পথে চলেছে। তোমার বেসাতি 
মারজানে মর্মরে কে পূর্ণ করে? তুমি 
কি এখনো দুঃস্বপ্নে ডুবে আছো? 
উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির দেনা কি তোমার 
মিটেনি? কখন যে সকাল হয়ে গেল, 
হন জাগলে না। তাই তোমাকে 


তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের 
যেখানে ধুলিতে 


সাগরের মাঝি / নারঙ্গী বনে কাপছে 


কিশিড় ভাসবে, আবার তরঙ্গ কেটে 


সবুজ পাতা" শীর্ষক সমালোচনা গ্রথিত 


কেটে কিশিড় চলবে । অনেক দেরী হয়ে 


হয়। সমালোচনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত 
হলো: 


গেলো, তোমার কি ঘুম ভাঙবে ন! 
জেগে দেখো, ক্ষুধিতেরা ভিড় করছে 


ফররুখ আন্মদ আহমদ যেমন জরিন- 


আজ তোমার বেসাতি ছড়াতেই হবে 


কলম, তেমনি শিরিন-কলম কবি। 
ফররুখ আন্দদের কবিতায় আমরা রং- 


তুমি কি দেখছ না, আলেয়ার পিছে 
পিছে ওরা শুধু নেমে যাচ্ছে। তোমার 


এর তীক্ষ পরিচয় পাই আর শহীদের 


সেতারা তো উজ্জীল। দেখ, দিগন্তরে 


নিবিড় স্বাদ। “সাত সাগরের মাঝি'র 


তোমার কত লালারায়হান জমা হলো । 


উনিশটি কবিতার সর্বশেষ কবিতা 
হলো সাত সাগরের মাঝি । এই 


তুমি ভয় পাও কেন, তুমি কেন ভয়ে 
কাপ! 


কাকরে দিনের 
জাফরান খোলে কলি 
যেখানে দুগ্ধ ইয়াসমিনের শুভ্র ললাট 


পরীর দেশের স্বপ্ন সেহেলি জাগে গলে 
বকাওলী। 

মনে নাই সেই প্রথম সফরের কথা 
অজানা ফুলের দেশে তোমার যাত্রা, 
আর সবার চোখে জমরুদ তোলার স্বপ্ন 
চন্দ্রালোকে জলছিল। তোমার অশ্রান্ত 
সন্ধানী জাহাজ নোনা পানিতে কোথায় 
যেন ভেসে চলেছে । মনে পড়ে কোন 
বন্দরে এসে জাহাজ তোমার ভিড়ল। 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আগস্ট'১৭ 


আত্তান্তহীদ্‌ ৩৭ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


মুহনিফ শিয়া হিসেবে বেশ পরিচিত 
হওয়া জ্টেও তাবারী ও ইবনে 
আসীরের মতো আহলে সুন্নাত 


অনুসারী আলিমগণ আবু মুহনিফের 
বর্ণনায় আস্থা পোষণ করতেন এমনকি 


উক্তি হলো, আবু মুহনিফ দুর্বল শ্রেণীর 
ইতিহাস লেখক। ইবনে হাজর 


আসকালানী বলেন, বর্ণনা গ্রহণের 
ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তার 
মতের সপক্ষে তিনি আরও কতিপয় 


নন। সেই সঙ্গে তিনি তার 
মতের সমর্থনে আরও অনেককে উদ্ধৃত 
করে বর্ণনা করেন যে, আবু মুহনিফ 
হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্ত্যাখ্যাত। 
ইবনে আদী ইহয়াইয়া ইবনে মুঈনের 
উক্তি উদ্ধত করে বলেন, বিগত 
সময়ের আলিমরাও তার প্রশ্নবিদ্ধ 
বিশ্বস্ততার ব্যাপারে অভিন্নমত। এরপর 


ইবনে জারীরের কিতাবু তারীখিল 
কবীর তো আবু মুহনিফের বর্ণনায় 
ভরা। আয়াতুল্লাহ খোয়ীও তাকে 
নির্ভরযোগ্য জানতেন আর শায়খ তুসী 
(রেহ.) থেকে আবু মুহনিফ পর্যন্ত 


তিনি লিখেন, আবু মুহনিফ চরমপন্থী 
শিয়া ছিলেন; তার বর্ণিত হাদীসগুলোর 
সুত্র পাওয়া যায় না। তার সূত্রে 
এমনসব বাজে বর্ণনা পাওয়া যায় যা 
বর্ণনা হিসেবে উঠে আসার উপযুক্ত 
নয়। 

যাহাবী বলেন, হাদীসশাস্ত্রবিদগণের 
বিচারে তিনি পরিত্যক্ত (মাতরুক) 
বর্ণনাকারী। অন্যত্র বলেছেন, আবু 
মুহনিফ অপরিচিত ব্যক্তির বরাত দিয়ে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। দারাকুতুনীর 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


মুহনিফের মতাদর্শ সম্পর্কে কোনো 
মত পেশ না করা তিনি শিয়া 


মিলে না। কিন্ত আবু মুহনিফের 
জীবনটাও আমাদের সামনে রাখা 


মতাবলম্বী হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে 
যেমনটি আগেই উল্লেখ করেছি, শাইখ 


উচিত। কারণ শিয়াদের অনেক 
ন্যায়নিষ্ঠ ইমামও অনেক সময় এমন 


আব্বাস কুম্মী ও আকা বুজর্গ তেহরানী 


বক্তব্য ও মত পেশ করে থাকেন যা, 
ভারসাম্যপূর্ণ এবং আহলুস সুন্নাহ 


এমনটি খুবই প্রসিদ্ধ বিষয় বলে 


ওয়াল জামাআতের বিশ্বাসের সঙ্গে 


উল্লেখ করেন। কিন্তু আকাখুয়ী তার 


মিলে যায় । ভাবনার বিষয় হলো, তিনি 


রিজালুল হাদীস গ্রন্থে আবু মুহনিফের 


একজন ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারার লোক 


শিয়া মতাবলম্বী হওয়া না হওয়া বিষয়ে 


ছিলেন। এ কারণে তার বিভিন্ন বর্ণনা 


মন্তব্য না কর তাকে নির্ভরযোগ্য 
বলেছেন। 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ 


আহলুস সুনাহ ওয়াল জামাআতের 
অনুসারী গবেষকদের গ্রন্থাবলিতে স্থান 
পেয়েছে। 


মতাবলম্বী সংখ্যারিষ্ঠ আলিম তার 
শিয়াপন্থী হওয়া সম্পর্কে কোনো 


আবু মুহনিফের বর্ণনাসমূহে মূলপাঠের 
(72) শুদ্ধাশুদ্ধির ফয়সালা করা 


ইশারা করেননি। যদিও ইবনে 
কুতাইবা ও ইবনে নাদীম শিয়া 


সহজ কাজ নয়। কারণ ইতিহাস 
বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবু মুহনিফের 


মতাবলম্বী ইতিহাসলেখকদের বিষয়ে 


অবস্থান একটি মৌলিক ভিতের ওপর 


নিজ-নিজ গ্রন্থে আলাদা অধ্যায় 


দাড়িয়ে আছে। কাজেই অন্যান্য 


নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু সেখানে আবু 
র 


বর্ণনার আলোকে বিচার করে তার 


মুহনিফের নাম উল্লেখ না থাকা তার 


বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা যাবে 


শিয়া মতালবন্বী না 


না। কারণ হিশাম কালবী, ওয়াকেদী, 


পরিষ্কার করে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 


মাদায়েনী, ইবনে সাআদ প্রমুখ প্রায় 


জামাআহভুক্ত ইবনে আবুল হাদীদ 


সকল ইতিহাস-লেখক তার পরবর্তী 


বলেন, আবু মুহনিফ মুহাদ্দিসদের 
তালিকায় গণ্য হয়ে থাকেন এবং তিনি 
“ইমামত' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন 


যুগের এবং তথ্যের জন্য তার কাছে 
খণী১ কমর আল বুখারীর এই বিশ্লেষণ 
থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আহলুস 


তবে শিয়া মতাবলম্বী বর্ণনাকারীদের 


সুন্নাহ ওয়াল জামআহ ও শিয়া 


এটা ঠিক নয় যে, কেবল ইয়াহইয়া 
ইবন মুঈন আবু মুহনিফকে 
অনির্ভরযোগ্য বলেছেন আর আহলে 


সুনাত ওয়া জামাআতের অবশিষ্ট 
আলিমগণ তাকে নির্ভরযোগ্য 


বলেছেন। অন্যদিকে স্বয়ং কমর 
বুখারীর আলোচনাতেও কয়েকজন 
আহলুস সুন্নাহ অনুসারী আলিমের 
উদ্ধৃতি আছে; যারা আবু মুহনিফকে 
নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। আমরাও 
মিযানুল ইতিদাল, লিসানুল মিযান গ্রন্থ 
থেকে একাধিক সুত্র বিশেষজ্ঞের কথা 
উদ্ধৃত করেছি। যার উপসংহার হলো 
আলহস সুন্াহ ওয়াল জামাআতের এ 
বিষয়ে একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, 
নিফ নির্ভরযোগ নন। তাবারী, 
ইবন আসীর প্রমুখ ইতিহাসবিদ 


জায়গা হওয়া এমনটা প্রমাণ করে না 
যে, তারা আবু মুহনিফকে নির্ভরযোগ্য 
মনে করতেন। সামনে আলোচনায় 
দেখাবো যে, এসব ইতিহাসবিদ 
নিজেরাই পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 
আমরা ঘটনার অনুসন্ধান ও যাচাই 
করি নিঃ কেবল উদ্ধৃত করেছি। সত্য- 
অসত্যের ও বস্তনিষ্ঠতার দায় সেসব 
ইতিহাস লেখকের যাদের উদ্ধৃতি দিয়ে 
আমরা বর্ণনাগুলো তুলে এনেছি। 
তাবারীসহ অন্যান্য ইতিহাসবিদদের 


মধ্যে ছিলেন না। কামুসুর রিজাল-এর 


মতাবলম্বী উভয়ে সম্প্রদায়ের রিজাল 


গ্রন্থকার উল্লেখ করেন, আবু মুহনিফ 
হঠকারী বা একদেশদর্শী ছিলেন না 


শান্্বিদদের কাছে আবু মুহনিফ এক 
বড় শিয়া আলিম ও ইতিহাসবিদ এবং 


অবস্থানটা হলো তথ্য-উপান্তকে সামনে 
এগিয়ে নেওয়া। তারা কখনোই 
কোথাও এমনটি দাবি করেননি যে, 


বলেই তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য তবে 
শিয়া মতাবলম্বী হওয়া বিষয়ে কোনো 
সিদ্ধান্ত পৌছা যাবে না। 


তার প্রপিতামহ মুহনিফ ইবনে সালিম 
হযরত আলী (রা.)-এর যুগে বিভিন্ন 
যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে শরিক ছিলেন। 


কাজেই তার মতবাদ সম্পর্কে 
আলোচনা অনর্থক। তবে যদি তার 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ও 
শিয়াদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ প্রায় সব 


বর্ণনাগুলো সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা 
করা হয়- দেখা যাবে অধিকাংশ 


বর্ণনাই বিস্তারিতভাবে আবু মুহনিফের 
সৃত্রেই বর্ণিত। এ কারণে আবু 


বর্ণনাই কেবল সাকীফাহ, শোরা, 


মুহনিফের বর্ণনায় নির্ভর করা যায় না। 


জামালের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ, হযর 


কারণ একপক্ষভুক্ত ব্যক্তি নিজের 


হুসাইন (রোযি.)-এর হত্যাকাণ্ড বিষয়ে । 


দাবির পক্ষে স্বয়ং সাক্ষী হতে পারেন 


ফলে আপনি এ সিদ্ধান্তে পৌছুবেন যে, 


না। বর্ণনাকারী বন্তত একজন সাক্ষী । 


তিনি শিয়া ভাবাপন্ন লোক ছিলেন। 
হ্যা, এটা খুবই সম্ভব যে, তার কোনো 


দাবিদার নিজেই যদি সাক্ষী বনে যান-_ 
তখন পৃথিবীর কোন আদালত সেই 


কোনো বর্ণনা শিয়া মতবাদের সঙ্গে 
আগস্ট”১৭ 


সাক্ষ্য গ্রহণ করবে ? 


তাদের গ্রস্থাবলিতে উদ্ধত সব 
বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য এবং তাদের 
বর্ণিত প্রত্যেক তথ্যই বিশ্বাসযোগ্য । 


[চলবো 


* বিভিন্ন দল-উপদলসহ শিয়া ও তাদের 
কাছাকাছি মতাদর্শের কতিপয় জনগোষ্ঠী 
ব্যতীত কুরআন সুন্নাহ অনুসারী সকল 
মুসলমান যেকোনো মাযহাব-মাসলাকের 
অনুসারীই হোক না কেন প্রত্যেকেই 
আহ্লুস সুনাহ ওয়াল জামাআত হিসেবে 
পরিচিতি । 

২ কমর আল বুখারী, এক নজরে ইতিহাসবিদ 
আবু মুহনিফ। 
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সংসার সুখী 
হয় যেভাবে 


মানুষের জীবনে অন্যতম ও বিশেষ 


দিশেহারা । ঘরে-বাইরে জীবন ক্রমশ 


একটি অধ্যায় হচ্ছে বৈবাহিক জীবন 


নিঃস্বার্থ সখ্যতা । দুটি প্রবাহ মিলে যায় 
একই মোহনায় । বয়ে আনে 
পূর্ণতা। সুখে-স্বাচ্ছন্দে ভরে উঠে 


ওঠা আলাদা মানুষ না সমন্বয় 
পৌঁছে 


জটিলতর হয়ে উঠছে। 


সাধন করে একটা সমঝোতায় 


চারপাশ । যদি এই জীবনে কেউ সফল 
হতে পারে তাহলে দুনিয়াটা হয়ে যায় 


ফিরেও দুদণ্ড শান্তির অবকাশ নেই। 
ব্যক্তিতি আর আত্মমর্ধাদার সঙ্কট 


জীবনযাপন করতে চেষ্টা করেন। 
এখানে মানিয়ে চলাটা তাই অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । সম্পর্কে কোনো সমস্যা 
সৃষ্টি হলে তর্কে জিততে যাওয়ার 
প্রবণতা বা নিজের 


তার জন্য স্বর্গ । অন্যথায় জীবনটা 
নরকের আজাবে পরিণত হয়ে যায়। 


প্রবল। তবে দুজনই পারস্পরিক 


শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তরিকতা নিয়ে মানিয়ে 


সংসার সুখী করার জন্য একে ওপরের 
সহযোগী সহযোদ্ধা হতে হয়, 


চললে সম্পর্কটা সহজ হয়। 


হতে পারে তার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত 
ব্যস্ততা ও একে অপরকে পর্যাপ্ত সময় 


জীবনসঙ্গী যদি সংসারের প্রতি 


সেব্রিফাইস করতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষ 


ইতিবাচক থাকেন, তবে ত্যাগ- 


দিতে হয় অনেক ছাড়। ভাগাভাগি 
করতে হয় সুখ দুঃখ ভালোলাগা- 
ভালোবাসা । আর দাম্পত্য সম্পর্কে 


দিতে না পারা, সাংসারিক ও সামাজিক 
দায়িতু পালনে ব্যর্থতা, মানসিকতার 


তিতিক্ষা, খিটিমিটি জড়িয়ে সুন্দর 


পার্থক্য, তৃতীয় ব্যক্তিকে জড়িয়ে 


দাম্পত্যজীবন পাওয়া যাবে । সবকিছুর 
মধ্যে ভূল ধরতে যাওয়া, সব ব্যাপার 


মান-অভিমান থাকবেই । শরতের মেঘ 


তিক্ত 


নিয়ে কলহের ভাবনা থেকে দূরে 


আর দাম্পত্যে কলহ যেন একই 


থাকলে সম্পর্কটা জটিল হয় না। 


রকম। হাসি-তামাশা, মান-অভিমান 
ট। মাঝেমধ্যে অনেক 


সন্তানরাও বেড়ে ওঠে সুন্দর 


দু'জনের একটুখানি মানিয়ে চলাই 
সম্পর্কটা সুন্দর করে, সুখী করে। 
মানিয়ে চলা শুধু দাম্পত্য সম্পর্ক নয়, 


পরিবেশে । দাম্পত্যজীবনে কলহ 


ছোটখাটো ঝগড়াঝাটি 


সব সম্পর্কই সহজ সুন্দর করে। স্বামী- 


অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। 


থেকেই ঘটে বিপর্যয় । তিক্ততায় ভরে 
যায় মধুর সম্পর্কটি। সন্তান, 
পরিবারের অন্য সদস্যরা হন মানসিক 
চাপের শিকার। এসব থেকে বেরিয়ে 


স্ত্রীর ক্ষেত্রে বলা যায়, মেনে নেওয়াটা 


ভালোবাসা-সমঝোতা-মমতার মতোই 
মতবিরোধ, মতপার্থক্য 


যেন একতরফা না হয়। কারণ, একটা 
মেয়েকে স্ত্রী-বন্ধু, সুচারু গৃহিণী, মা 


দাম্পত্যজীবনের একটা অঙ্জ। কিন্তু 
দাম্পত্য সম্পর্ক তখনই অস্বাভাবিক 


ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে 
হয়। একই সঙ্গে সংসারের সব 


রূপ ধারণ করে, যখন এর ফল হয় 


ঝক্কিঝামেলাও অনেক সময় এক 


ভুল বোঝাবুঝি, তিক্ততা, পরস্পরকে 
হেয়প্রতিপন্ন করার প্রবণতা, অবিশ্বাস 


হাতেই সামলাতে হয়। তাই ত্যাগের 
ক্ষেত্রে, মানিয়ে চলার ক্ষেত্রটা যেন 


ইত্যাদি। বিবাহিত জীবন কেবল 


একজনের ঘাড়ে না চেপে যায়, 


স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, 


সেদিকটায় সচেতন হতে হবে। 


ধরনটাই এমন, কখনও বৃষ্টি, কখনও 


এতে জড়িত পরিবারের অন্যান্য 
সদস্য, সমাজ-সংস্কৃতি । দু'জন স্বতন্ত্র 


রোদ । তবে আজকের দম্পতিরা সত্যি 
এপ্রিল'১৭ 


মানসিকতার, ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে 


ছোটখাটো কিংবা বড় সমস্যায় 
সমঝোতার মধ্য দিয়ে যদি দু'জন 
সুন্দর মানিয়ে চলেন, তবে সম্পর্কটা 
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অনেক সহজ হবে। মধুর হবে 
দাম্পত্যজীবন। এব্যাপারে যুগ 


আমার কি কষ্ট হয়? আমার কোন 
জরুরি কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়? বরং 


সংস্কারক আল্লামা আশরাফ আলী 


এটা দেখে যেমন আমি আনন্দ পাই 


দেখলাম স্ত্রী কাজে ব্যস্ত, তখন নিজেই 
খাবার খেয়ে নেই। আমি আমার স্ত্রীর 
দৈনন্দিন কাজে সাধ্যমত সাহায্য করার 


থানভী (রহ.) বলেন, আজকাল 


যে, সে আমার খেদমত করে যাচ্ছে 


যুবকদের মুখে নতুন পরিভাষা শোনা 
যায়, তারা স্ত্রীকে “জীবন সঙ্গিনী" 


তেমনই এতেও আমি আনন্দ পাই যে 


চেষ্টা করি। কলস ভরে পানি এনে 
দেয়া থেকে অন্যান্য যাবতীয় 


সে সুখে ও স্বস্তিতে আছে। তিনি 


কার্যধাবলি। একজন স্বামীর জন্য 


বলে। কিন্তু ওহে ভালো মানুষের দল! 


নিজের সম্পর্কে আরও বলেন, রাতে 


তোমরা এ জীবন সঙ্গিনীর সকল হক 


আমার কম ঘুম হয় কিন্তু স্ত্রীকে ঘৃমুতে 


ঠিকঠাক মতো আদায় করো, না এটা 


দেখে আল্লাহর শোকর আদায় করি যে, 


এসকল বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা 
অত্যন্ত জরুরি । 
স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) 


কেবল মুখের শব্দমালা? বাস্তব দেখলে 


তার তো ঘুম হচ্ছে! অন্যথায় ছুটি দুঃখ 


তো মনে হয়, তাদেরকে তোমরা 
জীবন সঙ্গিনী নয় “জীবন বন্দিনী' 
বানিয়ে রেখেছ। 


একত্রিত হত এক তো নিজের ঘুম না 


বলেছেন, “যদি আল্লাহকে ব্যতিত অন্য 
কাউকে সেজদা করার অবকাশ 


হওয়ার কারণ, আর ২য়টি স্ত্রীর ঘুম না 
হওয়ার কারণ । 


থানভী (রহ.) তার পারিবারিক জীবন 
সম্পর্কে বলেন, উল্লেখ করার কথা নয়, 
কিন্ত প্রয়োজনের খাতিরে বলছি। 


অনেক সময় এমন হয়, আমি দেখলাম 


থাকতো, তাহলে আমি প্রত্যেক স্ত্রীদের 
নির্দেশ দিতাম তারা যেন তাদের 
স্বামীদের সেজদা করে ।” এ হাদীস 


স্ত্রী কাজে ব্যস্ত, তখন নিজেই খাবার 


দ্বারাই বুঝে আসে একজন স্ত্রী তার 


খেয়ে নেই। আমি আমার স্ত্রীর 


স্বামীর সাথে কি ধরনের আচরণ 


আল্লাহর শোকর যে, আমি নিজেও 
বন্দী হয়ে থাকতে চাইনা এবং কাউকে 
বন্দী রাখি না। রাজা বাদশাহদের মত 


দৈনন্দিন কাজে সাধ্যমত সাহায্য করার 
চেষ্টা করি। আমার অভ্যাস এই, ঘরে 
গিয়ে যদি দেখি টাটকা রুটি এখনো 


আমাদের জীবন চলে । ঘরের অনেক 
কাজ নিজ হাতে সেরে ফেলি। এতে 


তৈরি হয়নি তাহলে বাসি রুটিই খেয়ে 


করবে। তাকে কীভাবে মর্যাদা দিয়ে 
চলতে হবে। মোট কথা এভাবেই 
দু'জনকেই দু'জনের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল 
হয়ে, দু'জনের প্রচেষ্টাতেই একটা 


নেই। অনেক সময় এমন হয়, আমি 


সংসার সুখী করে তোলা সম্ভব । 


বাংাদেশ মাসতুরাত নূরানী তা'দীমুল কুরআন বোর্ড | খালেছ ওঁষধালয়-ঢাকা 
“এর কন্্ী় টং টার মুআরিমাগরশিণ কোর্স [রে 


*পবিত্র কুরআন তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে শিক্ষা করা ফরজে আইন। 


*জনাব, আপনার মা-বোন, স্ত্রী ও কন্যার তাজবীদসহ কুরআন পড়া সহীহ্‌ আছে কী? 


*তাদের পঠিত ক্রোত দিয়ে সঠিকভাবে নামাজ আদায় হচ্ছে কী? 
*লাহ্‌নে জলীর সাথে অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে নামাজ পড়লে সাথে সাথে নামাজ ফাসেদ 


(ভঙ্গ) হয়ে যায়। 


*ঘনামাজ ভঙ্গের ১৯ কারণের প্রথম কারণই হলো নামাজে ক্রোত অশুদ্ধ পড়া । 


€ বহু বছরের পুরাতন চর্ম-এলার্জি € পুরুষ- 
মহিলাদের জটিল গোপন রোগ (9 বহু বছরের পুরাতন 
আমাশয় 0 হাড়ের জটিল ক্ষয়রোগ, হাটু ও কোমর 


*অযু ছাড়া নামাজ পড়া যেমন, অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে নামাজ পড়াও তেমন। 


ব্যাথ্যা্উ অপারেশন ছাড়া কিডনী ও পিত্তপাথর 
অপসারন। এই ৫টি জটিল রোগের চিকিৎসায় যারা ব্যার্থ 
বিশেষ করে পুরুষের জটিল গোপন রোগের কারণে নিজ 


২- এ ০০ ক. অক ১- 
*অশ্ুদ্ধ ববরোত দিয়ে আজীবন নামাজ পড়লেও, হাশরের আদালতে বে-নামাজী| অক্ষমতায় স্ত্রীর নিকট লজ্জিত হয়ে বা বিবাহভীতির 


হিসেবেই গণ্য হতে হবে। 


কারণে সর্বদা ব্রেণে মানসিক চাপ ও টেনশনের ফলে 


*স্বীয় অধিনস্থদের কুরআন শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রাপ্য হক আদায় করে তাদের 


উপর রহম করুন এবং নিজেকে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুক্ত করুন। 


সঠিকভাবে কোন কাজে, লেখাপড়া বা ইবাদতে মন বসে 
না এবং নামাজে খুশু খুযুও থাকে না। বহু জায়গায় 


তু হু আলিমাদের ৪৫ দিন এবং কারীয়াদের জন্য ৩ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স চিকিৎসা নিয়ে অনেক টাকা নষ্ট করে চিকিৎসার প্রতি 


380 থণ গেছে যুআরিমা ও কারী যাদেরকে বোর্ডের 


পক্ষ হতে সার্টিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা 
করে খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানীভাতা প্রদান । 


অভিজ্ঞ 


তত্াবধানে- ডাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী 


৮ 


বোড চেয়ারম্যান ঃ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


নিজ বাড়ীতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা 


যাদের অনীহা ও অনাস্থা চলে এসেছে। একমাত্র তারাই 


যোগাযোগ করুন। ইনশাআল্লাহ্‌ সুস্থতার নিশ্চয়তা । 


যোগাযোগ- ভাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী । 
ডি এইচ এম এস ঢোকা), বি ইউ এম এ ঢোকা) 


* 


যোগাযোগ ঃ মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা ও খালেছ ষধালয়-ঢাকা 
৮২/২এ/১ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) প্রয়োজনে  মৌঃ নো'মান $০১৮৪৬-২৪৯১৮৫ 


ু'আল্লিমা দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। | দাওরায়ে হাদীস £ দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম । 
। প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ৪ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী 
তা'লীমুল কুরআন বোর্ড ও মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা । 
মোবাইল £০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


(৮২/২/এ/১/, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) 


হা হ্যা ক সা 


কিডনি থেকে শুরু করে ক্যানসার, হার্ট, হাড়, ডায়াবেটিস 
ক্যানসার এই সব কিছুর ক্ষেত্রেই অব্যর্থ ওষুধ টমেটো । 
প্রতিদিন একটা করে টম্যাটো খান। সেটা রান্না করেও 
খেতে পারেন বা কাঁচাও খেতে পারেন। স্যুপ করেও খেতে 


মৌনুনী'ফল আলারম: পভিনহরের এ টায় হেট 
আনারসে ভরে যায় বাজার। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে 
আসে নজর কাড়া সব আনারস । শুধু নজর কাড়া নয়, এই 
আনারসগুলো স্বাদেও বেশ অতুলনীয়। এ সময়ে আনারস 
খাওয়া শরীরে জন্য অত্যন্ত উপকারী । চলুন জেনে নিই 


পারেন বা স্যালাদ করে। যেভাবেই খান না কেন সর্বগুণে 


আনারসের কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা: 


ভরপুর এ টমেটো। টমেটো কীচা খেতে পারেন। 
তরকারিতে দিয়ে খেতে পারেন । মাছ, মাংস, ডিম রান্নায় 
এই টমেটো দিতে পারেন । টমেটোতে ভিটামিন ১, 0, 
736, ফলেট, পটাসিয়াম, থায়ামিন, নায়াসিন, 
ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, কপার, ফাইবার রয়েছে। আসলে 
শরীরের পুষ্টি পূরণে যা যা থাকা দরকার, সব আছে 
টমেটোতে। 
টমেটো ক্যানসার প্রতিরোধক হার্টকে শক্তিশালী করে। 
হাড় মজবুত করে । রাতকানা রোগ সারায়। চুল পড়া 
কমায় । কিডনিতে পাথর জমে না। ওজন কমায়। বাতের 
ব্যথা কমায় টম্যাটো। তক থাকে টানটান । হাই ব্লাড প্রেশার 
নিয়ন্ত্রণ করে । ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে । ডিহাইড্রেশন রোধ 
করে। ডিপ্রেশন কমায় টম্যাটো। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে 
প্রতিদিন সকালে খেতে হবে একটি করে টমেটো । ব্লাড 
সুগার নিয়ন্ত্রণে টমেটোর বিকল্প নেই। টমেটো, সেলারি, 
গাজর ও চাল। সঙ্গে পরিমাণ মতো নুন। এ সবজি চাল 
স্যুপ হেপাটাইটিস নিরাময়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। 
টমেটো কেটে রস করে একটু চিনি মিশিয়ে মুখে মাস্ক 
হিসাবে ব্যবহার করা যাতে পারে । তৃক থাকবে মসৃণ । মুখে 
পড়বে না বয়সের ছাপ। 

মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বাড়ায় টমেটো । নিয়মিত টমেটো খেলে 
স্ট্রোকের আশঙ্কা কমে যায়। রক্ত জমাট বাধা প্রতিরোধ 
করে টমেটো । ফলে হার্ট আ্যাটাকের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। 
টমেটোর লাইকোপেন ও ভিটামিন অ আযাজমা নিয়ন্ত্রণ 
করে। ত্যান্টি অক্সিডেন্ট ফ্রি রেডিকেলস দূর করে। 
ক্যানসারের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। টমেটোর কারণে উঘঅ 
সহজে ক্ষতিগ্রস্ড হয় না। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে 
বলছেন, প্রতিদিন একটা করে টমেটো অবশ্যই খান। 
তাহলে যখন তখন ছুটতে হবে না ডাক্তারের কাছে। 


আগস্ট”১৭ 


১. আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও সি, 

ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস । এসব উপাদান 

আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পুরণে কার্যকরী ভূমিকা 
পালন করে। প্রতিদিন অল্প পরিমাণে আনারস খেলে 
দেহে এইসকল পুষ্টি উপাদানের অভাব থাকবে না । 
২.আনারস আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ 
কার্ষকরী। আনারসে রয়েছে ব্রোমেলিন যা আমাদের 
হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। 

৩. আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও 
ম্যাংগানিজ। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে এবং ম্যাংগানিজ হাড়কে করে তোলে 
মজবুত। 

৪. শুনতে বেশ অবাক লাগলেও আনারস আমাদের ওজন 
কমানোয় বেশ সাহায্য করে। কারণ আনারসে এচুর 
ফাইবার রয়েছে এবং অনেক কম ফ্যাট । সকালের যে 
সময়ে ফলমূল খাওয়া হয় সে সময় আনারস এবং 
সালাদে আনারস ব্যবহার অথবা আনারসের জুস অনেক 
বেশি স্বাস্থ্যকর । তাই ওজন কমাতে চাইলে আনারস 
খান। 

৫.বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে আনারস ম্যাক্যুলার 
ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই 
রোগটি আমাদের চোখের রেটিনা নষ্ট করে দেয় এবং 
বেটা ক্যারোটিন । প্রতিদিন আনারস খেলে এই রোগ 
হওয়ার সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। এতে সুস্থ 
থাকে আমাদের চোখ । 

এছাড়াও আনারসের ক্যালসিয়াম দাতের সুরক্ষায় কাজ 

করে। মাড়ির যে কোনো সমস্যা সমাধান করতে বেশ 

কার্যকর ভূমিকা পালন করে । নিয়মিত আনারস খেলে দাঁতে 
জীবাণুর আক্রমণ কম হয় এবং দীত ঠিক থাকে। 


ক।বি।তা 


একা নই কেউ 
আলাউদ্দিন কবির 
রা রর আল মাহমুদ 
নঝঝুম থও একা নও তু ই 
একা হলেই কি আর একা হওয়া যায়? হ. ম. সাইফুল মনু 
তোমার সাথে থাকি না আমি তিতাসের কুল খেয়েছিল দোল তোমাকে স্বকোলে পেয়ে, 
তোমার সাথে তিনিই থাকেন ঝাকেঝাকে পাখি মেলে নিজ আঁখি দেখেছিল শুধু চেয়ে। 
আমাদের সাথে আছেন যিনি শিশু ফুটফুটে মনভরে উঠে প্রকৃতি হারায় বাক, 
একাকিতৃ বলতে তাই কোনো মুহূর্ত নেই আমাদের! খুশির ঘূর্ণি যাতনাচুর্ণি শূন্যে খেয়েছে পাক। 
তোমার সিক্রেট চ্যাটিং তুমি ধীরে ধীরে পরিবার ঘিরে মাথার মুকুট হও, 
তোমার একাত্ত নেট ব্রাউজিং মানুষের হয়ে তোমার হৃদয়ে দুঃখ-যাতনা বও। 
ভিডিও কি অডিও ডাউনলোডিং বেদনার ভার টের পায় হাড় সচেতন হয়ে উঠে - 
আমার কাছে গোপন হলেও বাচাতে মানব বিনাশে দানব কলম নিয়েছ মুঠে । 
আমাদের প্রিয়ের কাছে গোপন বলতে কিচ্ছুটি নেই। করে দিলে শুরু বুক দুরুদুরু লড়াই চলেছে বেশ, 
তুমি মন, আমি দেহ সমাজচিত্র শক্র-মিত্র উঠে আসে জাতি-দেশ! 
বৈরিতা-সন্দেহ দিল ছিল সাদা অসংখ্য বাধা থামাতে পারেনি গতি, 
নানাবিধ; তবু কাদা দিত যারা আজ সেই তারা তোমার সুজন অতি। 
বিচিত্র বসুধায় একাকার করেছেন পরিবার হতে এসে রাজপথে দেশের মুকুট হলে, 
আমাদের প্রভু! নবরঙ ফুলে নওমালা ঝুলে তোমার প্রবীণ-গলে । 
তুমি তুমি নও এমন দিবসে মনের হরষে তোমাতেই সবে বুঁদ 
আমি আমি নই গেয়ে কলরবে চিরদিন রবে হৃদে আল মাহমুদ । 
আমরা পরম প্রিয়ের প্রণয়-পলক! 
তুমি আমি 
আমি তুমি 
আমরা আমরা হই না তবু ্ 

জারি বে-রহম সময় ও বর্ষা 
তুমি একা নও 5 
78 পুজি করে দেয় যত বেদনার সঞ্চয় । 
নিশিথের নিরালা ফ্ল্যাট কিবা বুকের তেতর শিহরিত কেলি 
রুদ্ধ রুমের ল্যাপটপ আর স্মার্ট ফোনেও একা নই কেউ..! যদি কিছু হারিয়ে ফেলি। 

সব চাওয়া পাওয়ায় অযুত ব্যবধান 
শরতের বিকেল অধরা অনুভবে চপল প্রাণ । 
মাহবুবা মাসুমা কে যেন ডাকে বিজয়ী সাজে 
দেখেছিলাম শর বেলা নিযুত সুন্দরে সুঠাম কায়ার ভাজে। 
প্রকৃতির রঙিন পাতায় শরতের খেলা । বৃষ্টি নেই তবে বর্ষা বহিছে তুমুল ঝড় 
পূর্বাকাশ সেজেছিল রংধনু দিয়ে দোলনার মত দুলছে নড়বড় 
পা স5555 কবির মন ঘর। 
রা সব দিনের শেষে ফিরাছল আপন নাড়ে তুফান থামাও কে আছো স্বজন 

ঝাউগাছ দাড়িয়ে রইল শূন্য নদীর তীরে । নে 
বাতাশ ছড়িয়ে দিলো শরতী ফুলের সুবাস 
সন্ধা তারা জলে উঠল দিয়ে সন্ধার আভাস। 
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পৃথিবীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
একই সাথে পাওয়া যায় পৃথিবীর 
সবচেয়ে অনাবাদ, জনশূন্য ও 
রহস্যময় মহাদেশ এন্টার্কাটিকার উত্তর 
উপদ্বীপে। আমরা কোথা থেকে 
এসেছি, মহাবিশ্বে কি মানুষ একাই 
বিচরণ করছে, কিংবা আমাদের এই 
উষ্ণ হতে থাকা গ্রহের পরিণতি কী 
হবে মানবজাতির সবচেয়ে মৌলিক এ 
ধরনের প্রশ্নপ্তলোর উত্তরের সূত্র 
আটকে আছে এই হিমায়িত মহাদেশে, 
আয়তনে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
কানাডার অর্ধেকের সমান । 

প্রায় ১৯৪ বছর আগে এন্টার্কটিকায় 
প্রথম অভিযাত্রীরা পা রাখেন। ১৯ 
শতকের প্রচুর তিমি, সিলের তেল ও 
পশমই তাদের টেনে আনত এখানে । 
যাদের উপরূপরি শিকার এ মহাদেশের 
স্রোতকে রক্তে লাল করেছে । তখন 
থেকেই মুষ্ঠি আকৃতির এই মহাদেশ 
বিজ্ঞানীদের কাছে সম্পদের ভা-পর 
হসেবে প্রমাণিত হয়েছে, যারা 
মহাবিশ্বের সৃষ্টি থেকে শুরু করে 
বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের 
উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ে সচেষ্ট । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স 
ফাউন্ডেশনের মেরু কর্মসূচির প্রধান 
কেলি ফকনার বলেন, “এটি হচ্ছে 
মহাবিশ্বের আগের ও পরের সময়ের 
একটি জানালা ।' 
শীতল এন্টার্কটিকার গ্রীম্মকাল 
জানুয়ারির প্রায় দুই সপ্তাহ বিজ্ঞানীদের 
অনুসরণ করে সংবাদ সবস্থা 
আযাসোসিয়েট প্রেস। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন 
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অনুসন্ধান করেন, বিশেষজ্ঞদের কথা 


সত্য হলে তা কয়েক হাজার মাইল 


দূরে বসবাস করা মানুষের ওপর প্রভাব 
ফেলতে পারে। যদি পশ্চিম 
এন্টার্কটিকার বরফ স্তর 
অপরিবর্তনীয়ভাবে গলতে থাকে, 


তাহলে মিয়ামি, নিউ ইয়র্ক, নিউ 


জীববিজ্ঞান অরলিন্স, গুয়াংজু, মুম্বাই, লন্ডন ও 


সম্ভাব্য ভা চিকিৎসার পথ খুলে 


ওসাকার মতো নগরীগুলোকে সমুদ্রস্তর 
উচু হতে থাকার কারণে নিয়মিতই 


দিতে পারে এবং সম্ভবত প্রধানত 
সেখানকার অপ্রতিরোধ্য গলন 


বন্যা মোকাবেলা করে যেতে হবে। 
বিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভের বিজ্ঞান 


অনুসন্ধান করছিলেন। চিলির 
নৌবাহিনীর একটি জাহাজে করে এই 
যাত্রাপথ ছিল দক্ষিণ শেটল্যান্ড দ্বীপ ও 
অরক্ষিত এটার্কটিকা উপদ্বীপের পাশ 
দিয়ে। এই পথে ৮৩৩ মাইল লম্বা 
মহাদেশকে মনে হয় হালকা লাল 
রঙের ভাঙা আঙুলের মতো। ফলে 
এপি টিমের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ 
মহাদেশ প্রথমবারের মতো দেখার 
সুযোগ হয় 
এন্টার্কটিকা বলতে মনের পর্দায় ভেসে 
ওঠে শান্ত পর্বতমালা কিংবা সাদা 
মালভূমির ছবি । কিন্তু সবচেয়ে শীতল, 
সবচেয়ে শুক্ক ও প্রত্যন্ত এ মহাদেশ 
মোটেই সুপ্ত নয়। এখানে শতকরা প্রায় 
৯৮ ভাগ অংশ বরফে ঢাকা এবং এই 
বরফ প্রতিনিয়ত গতিশীল । 
দক্ষিণ শেটল্যান্ড ও এন্টার্কটিকা 
উপদ্বীপ থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত 
তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নিচে অসহনীয় 
পর্যায় চলে যায়। জীবন্ত আগ্নেয়গিরি 
হিসেবে ডিসেপশন আইল্যান্ড বা 
প্রতারণা দ্বীপ” চরম আবহাওয়ার 
একটি ক্ষেত্র। সেখানে এমন কিছু 
জায়গা আছে যেখানে সমুদ্র উত্তপ্ত হয় 
২১২ ডিগ্রি ফারেনহাইট (১০০ ডিগ্রি 
সেন্টিগ্রেড), আবার অন্যত্র মাইনাস 
৩২ ডিগ্রির নিচে ঠা-্পা থাকে 
এন্টার্কটিকার দীর্ঘ অন্ধকার শীতকালে 
সূর্য কদাচিৎ আলো দেয়। আর 
গ্রীক্মকালে হয়তো কখনই রাত অনুভূত 
হয়না। 

পর্যটকেরা এন্টার্কটিকায় আসেন এর 
সৌন্দর্য ও দুর্গমতার জন্য, বিজ্ঞানীরা 
আসেন শুধু কাজের জন্য । তারা যা 


পরিচালক ডেভিড ভনের মতে 
“এন্টার্কটিকা সুবিশাল এবং এটার 
প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীলতা যদি গ্রহের 
বাকি অংশকে প্রভাবিত করে তাহলে 
যা ঘটবে তা আমাদের পক্ষে এড়ানো 
সম্ভব হবে না” প্রায়ই বিজ্ঞানীরা যা 
অনুসন্ধান করেন তার ৬ 


পশ্চিম দিকের বরফ প্রত্যাশার তুলনায় 
দ্রুত গলছে। গত মাসে 
বরফে গুরুত্বপূর্ণ ভূতত্ত গবেষকেরা 

একটি আশ্চর্যজনক বন্ত দেখতে পান 
বরফের নিচের অর্ধমাইল একটি 
অন্ধকার গহব্বরে আধা ফুট লম্বা চিগড়ি 
রা একটি প্রাণী ধরা পড়ে তাদের 


ইউনিভার্সিটি অব জেনেভার ভূতান্তিক 
গবেষক রিচার্ড স্পাইকিংসের নেতৃতে 
চিলির এন্টার্কটিকা ইনস্টিটিউটের 
একটি বৈজ্ঞানিক অভিযানে দক্ষিণ 
শেটল্যান্ড ও এন্টার্কটিক উপদ্বীপে 
শিলার নমুনা সংগ্রহের জন্য বড় 
ধরনের চেষ্টা চালানো হয়। তিনি যখন 
দক্ষিণ মহাসাগরে উথ্িত বৃহৎ কালো 
গ্রানাইট ও শিলার ওপর আঘাত 
করছিলেন, পেঙ্গুইন উপনিবেশ 
লিওগোওপি অন্তরীপের কৌতুহলী 
বাসিন্দারা তা দেখছিলেন । দসতাহের 
সহকর্মীরা 


বৈচিত্রের অনেক দিক বোঝার জন্য 
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ফি।চা।র 


মহাদেশগুলো কখন আলাদা হয়েছে তা 
বোঝা জরুরি । সুতরাং আমরা আরো 


অভিযানবিষয়ক জার্নাল পড়ে 
এন্টার্কটিকায় অনুসন্ধানে আসার স্বপ্ন 


পিটার কনভে বলেন, “আমি ভাগ্যবান 
যে, আমি মহাদেশটির মাঝখানে 


জানতে পারছি পৃথিবীর প্রকৃত প্রাচীনত 


দেখতে শুরু করেন। ১৯৮৮ সালে 


গিয়েছি। আর তাতে আমি পরবর্তী 


এবং মহাদেশগুলো শত কোটি বছর 
আগে, ৫০ কোটি বছর আগে বা ৩০ 


কনট্রিরাস যখন চূড়ান্তভাবে দক্ষিণ 
মেরুর সন্ধান পান সেদিন থেকেই 


কোটি বছর আগে মহাদেশগুলো 


তিনি দাড়ি কাটা বন্ধ করে দেন। আজ 


কিভাবে একসাথে ছিল । তিনি বলেন, 


তা তার বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে এবং 


এসব অন্তর্দৃষ্টি তাকে সাহায্য করবে 


এত দিন পরও তিনি সেই পথে গেলে 


আদিম যুগের সেই সুপার মহাদেশ 
(যখন সব মহাদেশ একসাথে ছিল) 


সব কিছু একই রকম দেখতে পান। 
এই মহাদেশে ১৪টি অভিযানের নেতৃতু 


ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে এন্টার্কটিকার 
মুখ্য ভূমিকা সম্পর্কে জানতে । 


দেয়া কনট্রিরাসের মতে, “এ মহাদেশ 
হচ্ছে এই গ্রহের র এবং 
আমাদের কেউই এই বরফকে নোংর 


মনে করেন রোডিনিয়া, 


গনডোয়ানা _ও প্যাঙ্গেনোর মতো 
ভূমিগুলো পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ 


করতে চায়নি ।? 
পৃথিবীর তলদেশের আদিম প্রকৃতির 


ভূখ- ছিল এবং ভূতল পে-টের 


কারণে যদি এখানে একটি উ্কা পতিত 


গতিশীলতার কারণে এগুলো 
পর্যায়ক্রমে একত্রিত হয়। 

ভন বলেন, যেহেতু সেখানে কোনো 
স্থানীয় শিল্প নেই, সে জন্য প্রাটান এই 


হয় তবে তা অক্ষত থাকে। তাই 
গবেষকেরা এখানে আরো অনেক উক্ধা 
খুঁজে পেয়েছেন, যা মলের কাছাকাছি 
স্থানের। ২০ বছর আগে আবিষ্কার 


বরফ ও তুষার দূষণের শিকার হয়েছে 


করা এরকম একটি উদ্ধা দেখে 


দূর থেকে আসা রাসায়নিক দ্রব্যের 


বিজ্ঞানীরা এই ভুল ধারণা করেন, 


দ্বারা । বরফে সামান্য যে পরিমাণ সিসা 


মঙ্গলে একদা হয়তো প্রাণের অস্তিত্ব 


পাওয়া গেছে তা প্ট্রলে পরিণত 
হয়েছে । বিকিরণের যে স্তর পাওয়া 


গেছে তা এক দশক আগে হাজার 
হাজার মাইল দুরে যুক্তরাষ্ট্র ও 
ভয়েত _ ইউনিয়ন কর্তৃক 
পারমাণবিক পরীক্ষার কারণে । 
বরফ আমাদের জানায় তাপধারক 
গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইডের স্তর 
কিভাবে লাখ লাখ বছর ধরে আস্তে 
আস্তে অস্থির হয়ে উঠছে। এটা হচ্ছে 
সেই জায়গা যেখানে 
শীতলতা ও গ্যাসের কারণে ওজন 
স্তরে একটি গর্ত রয়েছে। এটা 
পর্যায়ক্রমে প্রতি দুই মাসে জড়ো হচ্ছে 
ও সমস্যা সৃষ্টি করছে। এটা সেই সময় 
ঘটে যখন আগস্ট মাসে এন্টার্কটিকায় 
সূর্যের আলো কমে এলে একটি 
রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সুত্রপাত হয় যা 
ওজোন স্তরের অণুগ্তলোকে ধ্বংস 
করে । সেপ্টেম্বর মাসের দিকে এই গর্ত 
প্রকট হয় এবং নভেম্বরে উষ্ণ 
আবহাওয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়। 
চিলির ৫৩ বছর বয়সী নাগরিক 
আযালেজো কনন্রিরাস কিশোর বয়সে 
রবার্ট ফ্যালকন স্কটের দক্ষিণ মেরু 
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মহাকাশচারীদের যথাযথভাবে 
মহাশৃন্যের গভীরে এবং পৃথিবীর 
অতীতে যেতে সহায়তা করবে । 
ব্রিটিশ এন্টার্কটিক সার্ভের পিটার 
কনভে নামক একজন ভূতান্তিক যিনি 
বিগত ২৫ বছর ধরে এন্টার্কটিকা 
যাচ্ছেন, “প্রতারণা দ্বীপে” সাম্প্রতিক 
এক ভ্রমণের সময় প্রচ ভারী বর্ষণ, 
জমে যাওয়ার মতো ঠা- এবং প্রচ 
বাতাস সত্তেও সাহস করে সবুজ ও 
র স্পঞ্জজাতীয় শৈবাল সং্থ্হ 
করেন, যা আগ্নেয় দ্বীপের কালো শিলা 
পাহাড়ের ছাইয়ের ওপর জন্মায় । অন্য 
মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এন্টার্কটিকায় 
এই প্রজাতি কত দিন ধরে টিকে আছে 
তা জানার জন্য তিনি এই শৈবালের 
জিনগত সূত্রের জন্য অনুসন্ধান 
করেছেন। 


মান্ষদের থেকে প্রায় ৪০০-৫০০ 
কিলোমিটার বিচ্ছিন্ন | 


র হয়ে 
গিয়েছিলাম ।” 
এই অদ্ভুত জীবন ধারণ এই আশা 
জাগ্রত করে যে মঙ্গল কিংবা 
বরফাচ্ছাদিত বৃহস্পতি গ্রহের চাদ 
ইউরোপার মতো চরম আবহাওয়ায় 
প্রাণের অস্তিতু থাকা সম্ভব । 
নর্দান ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী 
রস পাওয়েল বলেছেন, “এটি অন্যতম 


একটি রিমোট কন্ট্রোল সাবমেরিনের 
সাহায্যে এন্টার্কটিকার অন্য একটি 
অঞ্চলে বরফের গভীরে গলন প্রক্রিয়া 


কাটতে দেখেন। 
গ্রীষ্মকালে প্রায় চার হাজার বিজ্ঞানী 
এন্টার্কটিকায় গবেষণার জন্য আসেন 
এবং প্রায় এক হাজার বিজ্ঞানী এই 
প্রতিকূল আবহাওয়ায় অবস্থান করেন। 
সেখানে আরো এক হাজার অবিজ্ঞানী 
লোক ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন 
বাবুর্টি, ড্রাইভার, মেকানিক, দারোয়ান 
ও রাশিয়ার বেলিংগাউসেন স্টেশনের 
সবচেয়ে  দক্ষিণ-পূর্বের 


বীর 


কিন্তু পাহাড়ের ওপরের এই গির্জা ছিল 
ব্যতিক্রম এবং পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের 
একটি আবাস । বিজ্ঞানীদের কাছে এই 
স্থানটি পৃথিবীর ভিত হিসেবে পরিচিত, 
যা মানবজাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ 
জানার জন্য নতুন এক দিক উন্মোচন 
করে। 
চিলিয়ান এন্টার্কটিক ইনস্টিটিউটের 
পরিচালক জস রিটামেল “প্রতারণা 
দ্বীপ ও দক্ষিণ শেটল্যান্ড দ্বীপের 
উদ্দেশে অগ্রগামী একটি জাহাজের 
ওপরে দীড়িয়ে বলেন, “এন্টার্কটিকা 
বিভিন্নভাবে ভিন গ্রহের মতো, এটি 
পুরোপুরিই ভিন্ন একটি বিশ্ব।' 

ওয়ান নিউজ 


রকি হিলের চূড়ায় অবস্থিত 


অবলম্বনে 


-_______ 0 আত্তান্তহীদ ৪৫ 


রইসুল জামিয়ার অমূল্য নসীহত 


জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক ও শায়খুল 


হাদীস আল্লামা মুফতী আবুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 
শিক্ষাবর্ষের শুরুতে তালেবে ইলমদের উদ্দেশ্যে একটি 
গুরুতৃপূর্ণ নসীহত প্রদান করেন। নসীহতে ইলমে দীনের 
গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দু'প্রকার: 
একটি মাদরাসা বা পরলৌকিক শিক্ষপ্রতিষ্ঠান, অপরটি স্কুল- 
কলেজ বা ইহলৌকিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অনুরূপভাবে 
মানুষেরও দুটি অংশ রয়েছে, শরীর এটা ইহলৌকিক, আত্মা 
এটা পরলৌকিক। 

তিনি বলেন, স্কুল-কলেজের সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে আর 
মাদরাসার সম্পর্ক আত্মার সঙ্গে। দৈহকে সুস্থ ও শক্তিশালী 
রাখার ক্ষেত্রে দুনিয়াবী খাদ্যের বিকল্প নেই। অনুরূপভাবে 
আত্মাকে সুস্থ ও পরিশুদ্ধ রাখতে রুহানী খাদ্য তথা ইলমে 
দীনের জুড়ি নেই। তিনি আরও বলেন, ফাসাদপূর্ণ এ 
সমাজে চতুর্মুখী ফেতনার মুকাবেলায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
রাখতে হলে দক্ষ-প্রাজ্ত আলেম হতে হবে। 

তিনি সর্বাবস্থায় আসাতিযায়ে কেরামের অনুগত থাকার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করে বলেন, নিয়মিত দরসে হাজির ও 
জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় ও তাহাজ্ছুদে অভ্যস্ত 
হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করেন। সর্বশেষে তিনি 
দোয়া করেন। 


জামিয়ার ভর্তিকার্যক্রম সম্পন্ন 
গত ৪ জুলাই মঙ্গলবার হতে জামিয়ার সকল বিভাগে 
একযোগে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ছাত্রদের সুবিধার্থে 
তালিমাত (শিক্ষা-বিভাগ) সকাল-সন্ধ্যা এমনকি জুমাবারেও 
ভর্তির কাজ ধারাবাহিকভাবে চালু রেখেছে । সহজেই ভর্তি 
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হতে পেরে ছাত্ররা সন্তোষ প্রকাশ করেছে। ভর্তির কাজ দ্রুত 
সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তালিমাতের পাশাপাশি অন্যান্য 
বিভাগের দায়িত্শীলদের মাঝেও কর্মতৎপরতা লক্ষ করা 
গেছে। 


জামিয়ার দরস প্রদান শুরু 

গত ১২ জুলাই বুধবার থেকে জামিয়ার সকল বিভাগে 
চলমান শিক্ষাবর্ষের দরস প্রদান শুরু হয়েছে । এতে পঠন- 
গেছে। পাশাপশি প্রতিদিনের দরসকে ভালোভাবে আত্মস্থ 
করার নিমিত্তে তালিমাত কর্তৃপক্ষ তাকরারের (সামষ্টিক 
পাঠ) ব্যবস্থা করেছেন। এতে ছাত্রদের উপস্থিতি নিশ্চিত 
করার লক্ষ্যে দায়িতৃশীল উত্তাদদেরকে তদারকি করার 
পরাপর্শ দেয়া হয়েছে। 


ইসমতে আম্মিয়া শীর্ষক মুনুযারা অনুষ্ঠিত 

১৯ জুলাই ২০১৭ মঙ্গলবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার 
দারুল হাদীস মিলনায়তনে সকল ইসলামবিদ্বেধী ও 
ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদের মোকাবেলায় দৃঢ় 
প্রত্যয় ব্যক্তকারী জামেয়ার মুনাজারা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় 
“ইসমতে আধিয়া' বিষয়ক মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে 
সভাপতিতৃ করেন জামিয়ার তাফসীর ও মুনাজারা বিভাগীয় 
প্রধান আল্লামা রফিক আহমদ (দো. বা.)। বিতর্কে অবতীর্ণ 
ছাত্রবৃন্দ পক্ষে-বিপক্ষে কুরআন-হাদীসের আলোকে ও যুক্তি- 
তর্কের নিরিখে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুনতার সঙ্গে বিসয়টিকে 
ফুটিয়ে তোলেন। আর বিষয়টি যুগোপযোগী হওয়ায় বিপুল 
পরিমাণে উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অবশেষে সভাপতির 
দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 
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চাল নেও লিন জপ ত 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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